প্রকৃতির অদ্ভুত খেক্সালে ও মংগলময়েন লীলাক্ 
হীন, স্বণ্য পাকে দেবপুজাক নিবেদিত পদ্মের 
জন্ম । এই দেখেই বিশ্বাস হয়, এজগত্তে কেউ 
স্বণ্য নয়, কেউ অবিশ্বাসের যোগ্য ও নয় । 
“উড়াক্সে দেখ হে ছাই, মিলিলেও মিলিতে 
পাঁরে অমুল্য রুতন্‌ ॥” এজগত্ে কাজ কবে 
ঘেতে হবে, ফল নিশ্চক্ম পাবে! ভাবতীক্ 
দর্শনের এই তন্তের গুপবর নির্ভ৬ব করেই সমাজ 
ও সংস্কার গঠিত ঃ কিন্ড ব্যতিক্রম 'শ বাধার 
প্রাচীর প্রত্যেক কাজেই ততো থাকে । তা বলে 
হৃদয় কি মাছষের থাকবে না আব হৃদয়হীন 
মানত কলনা করাই তো কষ্টকর । ভ্দয় 
আছে বলেই বিনোদেব জন্ম । সেজন্সই সার্থক 
বিনোদিনী । জন্ম পরুম-পুরুষ শ্রীরামরুষ্জের । 
সর্বজীবে ্রাম, ওুীতি ও একাত্মবোধেহ 
তচতন্য উদয়ের মধ্যেই আত্মনিহিত বষ়েছে 


বিনো। দিনা 


পরম করুণামযেক অসীম কপাধন্য বখগ বখগ- 
মঞ্চেন গৌবুবতীর্ আজ সবার পদবরজকণা। 
সর্বাগে মেখে ধন্য । আব ততোধিক ধন্ত 
অপুর্ব সমন্থয্নে সুসংগঠিত এই নাটক । 


_নভ্ন নতুন সাত্রান্ম নাটক-_ 
হারু রায় 
খন। 
সংঘাতময় জনপ্রিয় এতিহাঁসিক নাটক 
শক্ত বাগ 
গণদেবতা। 
বিস্ময়কর পৌরাণিক আলিম্পন 
রঞ্জন দেবনাথ 
গৃথিবী আমারে চায় 
করুণাঘন সামাজিক নাটক 
প্রসাদ ভট্টাচার্য 
বারুদ নিয়ে খেলা 
দুর্দান্ত দুর্ধম এতিহাঁসিক নাটক 
শক্তি সিংহ 
বাদরে এনে ন। প্রিয় 
ষড়যন্ত্রের :নিকষে গঠিত কাহিনী 
গৌর ভড 
জনসাধর 
ঘাত-প্রতিঘাতমূলক এঁতিহাসিক নাটক 
জিতেন বসাক 
কংস 
বহুখ্যাত পৌরাণিক নাটক 
রাখাল সিংহ 
রেশমী বেগম 
বর্তমান সাজের এক জ্বলস্ত জিজ্ঞাস! 


এনা 27ঘ0])বাঘা 
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* প্রচ্ছদ £ 
বাদল ভট্টাচার্য 


£ মুদ্রক £ 
এন. সি. শীল 
ইস্প্রেসন সিশ্ডিকেট 
 ২৬/২এ, তারক চাটাজী 
লেন, কলিকাতা-৫ 


নী বিনোছিনী 


[ যুগপ্লাবী সামাজিক নাঁটক ] 


তন্ত-সাধক শ্রীনব্দগাগান্ রায়চীধুরী্রচিত 


কলিকাতার প্রসিদ্ধ 
পল্লী তীর্থ কতৃক অভ্ভিনীভ 


-নিমল-সাহিত্য-মন্দিক্প-_ 
'২এ, তারক চাটার্জী লেন, কলিকাতা -৫- 
শ্রীনির্মলচক্্র শীল কত“ক 
প্রকাশিত 
১৩৬০ সাল 


প্রথম] ল্য দশ টাকা 





সাম্প্রতিক কালের নতুন চমকদার নাটক 


নালন ফকির মন্্থ রায় 

মুঘন-এ আজম জীতেন বসাক 
বেজেনী ভৈরব ও শক্তি জিংহ 
স্ত্রীর শেষ পত্র নির্মন মখাজী 
গাগলাবাবু সত্যেন ভদ্র 


বাংলা নাট্য-সাহিত্যের বহুদিনের সাধনার ধন, নাট্যামোদী অভিনগ্প 
পিষ্পীদের চিরসঙ্গী হবার একমাত্র পুস্তক ৷ সর্ধশান্ত্র ম্থন করে 
সকলের উপযোগী সহজ মনোরম সাবলীল ভাষায় গ্রান্থত। 


৩০* চিত্র সহ বহু তথ্য স্গলিত টি মন ৭ 
| +৯ দু মূল্য তেরো! টাকা ££ ভিঃ পিঃ ডাকে ১৬-৯৯ 

অভিনয় গ্লিধিবার এবং পিখাইবার একমাত্র গ্রন্থ । এ পর্রত্ত আতর 
শিক্ষা সম্পর্বে' যত বই প্রকাণ হয়েছে, এটি তার মধ্যে সর্ধশ্রেন্ঠ একথা 
বলা নাক্ুল্য মাত্র । বাংলাদেশের গুণগ্রাহী পিষ্পী, সাহিত্যিক ও 
সাংবাদিকগণ: কতৃক উচ্চ প্রপংসিত। ভারতে ও ভারতের বাইকে 
ইতিমধ্যেই আৃত। আপনি নিজেও এন শ্রেঠতা বিচার করুন । 


গু অভিনয় শিক্ষা! সম্পর্কে কোন বই কেন্নার আগে এ বইটি দেখুম ঞ 


“ভারতের নাট্য-এতিহথ এবং বাংলার নাট্যাবদান “অভিনয় দর্পণে' নুন্বর ও নুষ্ঠূভাবে 
প্রতিফলিত হয়েছে । নাট্যশিক্ষার্থীর কাছে যেমন মুল্যবান, নাট্যশিজীর কাছেও তেমনি 
প্রশ্লোজনীয় । “অভিনয় দর্পণ” যে একটি জ্ঞানভাগার সে বিবয়ে কোন সন্দেহ নাই 1” 


্ নাট্যকার মন্সথ রায় 


|] টি ্ঁ 1 | ঠ 


সু 
উস 





আমার *নটী বিনোদিনী” 
বিনোদিনী চরিত্রে অনবদ্য রূপদাত্রি 
সর্বজন স্নেহধন্যা অভিনেত্রী 
জোসনা দণ্তকে 
দিলাম । 


ইতি 
নাট্যকার 


ভূগ্নিক। 
সাও 
নটা বিনোদিনী অতীতে বগ রংগমঞ্চের অন্যতম খ্যাতনামা অভিনেত্রী 
ছিলেন ৷ তীরই জীবনী অবলম্বনে এই নাটক। যে সময়ে বাংলাদেশে 
থিয়েটার-শিল্পের বিরাট দৈন্য, সেই সময়ে নটগুরু গিরিশচন্দ্রের তত্বাবধানে, 
তারই প্রিয় শি্তা! এই বিনোদিনী থিরেট।রের উন্নতিকল্পে তাঁর সহকমী 
শিল্পীদের স্বার্থে কিভাবে আত্মত্যাগের মহত্বে উদ্বৎদ্ধ হয়ে সকলকে বিন্মিত 
করেছিলেন_-এ নাটক তারই প্রামাণ্য দলিল। অভিনয়ের মাধ্যমে 
শ্রীশ্রঠাকুর বাঁমকৃষ্ণের হৃদয় জয় করে তীর মুখনিঃস্ছুত আশীবাণী__“তোর 
চৈতন্য হোক” এই অমোঘ মহাঁরতু লাভ করে বাংলার অভিনয়-জগতে 
চিরন্মরণীয়। হয়ে আছেন । 
এই নাটক রচনায় সংস্থা! পরিচালক দীনেশ নন্দী উৎসাহিত করেছেন, 
শিল্পীতীর্থের সত্বাধিকারী বৈদ্যনাথ শীল আমাকে সর্ববিধ সাহায্য করেছেন 
এবং খ্যাতনামা শিল্পী বন্ধুবর পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকটি সুষ্ঠুভাবে 
পরিচালন! করে মুদ্দিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। সর্বোপরি শিল্পীতীর্থের 
শিল্পীবুন্দ অকার্পণ্য অভিনয়ে নাটকটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে । এই 
কারণে সকলের কাছে আমি রুতজ্ঞ। বিশীত-_ 


রথযাত্র। ট 
১৫ই আষাঢ়, ১৩৮৩ ূ 


পুনশ্চ : এই নাটক পেশাদার ও সৌথীন সম্প্রদায় কর্তৃক সাধারণ মঞ্চে বা 
আসরে অভিনয়ের জন্য কোনরূপ অতিরিক্ত অনুমতির 
প্রয়োজন নেই। 





8১1৫ দাঃ ৮ 
সার 


শ্রীশ্রীবামরুষঃ *" "১ দক্ষিণেশ্বর মন্দির 

নরেন (বিবেকানন্দ) -৭ * ঠাকুরের প্রধান/টায় 

গিরিশ ঘোষু ***. নাট্যশিক্ষক | 

অর্ধেন্দু মুস্তগতি অভিনেতা । 

অমৃত মিত্র এ। 

অমৃত বন্ধু (সন ঞঁ। 

পূর্ণেন্দু মুখোপাঞ্ায় থিয়েটারের নেও । 

ব্রজনাথ শেঠ থিয়েটারের মহা্জি 

অ-বাবু ". বিনোদিনীর প্রথম 

গুমুখ বায় ্ "এ দ্বিতীয় রক্ষক 

মদন -* এ ভাড়াটিয়। ভাই। 

পটলটাদ, পীতমচাদ -*1 -**. গুপ্তাদ্বয়। 

গোবিন্দ -* +**. গিরিচন্দ্রের ভৃত্য | 
প্রতাপচাদ জহুরী, রামধনী, জনৈক ভক্ত, জুয়াচোর ও ভক্তবুন্দ। 

'বিনোদিনী রংগ-নটা । 

গংগামণি বাঈজী, পরে অভিনেত্রী । 

সুরতকুমারী ্ীরিশচন্দ্রের দ্বিতীয়া স্ত্রী । 

দেবী ভবজাবি গুবিচ্ডেিনীর মা 


॥ অভিনয়কালে নাটকের নাম পঞ়িঞঞ&ন সর্বতোভাবে নিধিদ্ধ ॥ 





সম্প্রতি গ্রকাশিত নূতন যাত্রার নাটক 


উট পৌরাণিক ভি 
ভরত বিদায় ॥ নট্ট কোম্পানী ॥ ব্রজেন্দ্রকুমার দে 
সতী বেহুল! ॥ ভারতী অপেরা! ॥ নন্দগোপাল রায়চৌধুরী 
ংস ॥ আর্য অপেরা - ॥ জীতেন বসাক 
্ এতিহাসিক ও 
অনেক রক্ত ছড়িয়ে ॥ অঙ্থিক! নাট্য ॥ ব্রজেন্দ্রকুমার দে 
রক্তে ধোয়া মসনদ এ অগ্রদূত নাট্য ॥ ভৈরব গঙ্ষো ও মনীন্র দে 
মুঘল-এ-আজম ॥ শ্রীমা অপেরা ॥ জীতেন বসাক 
রক্ত নদীর ধারা ॥ মঞ্জুরী অপেরা ॥ কমলেশ ব্যানার 
অভিশগ্র হুর্গড় ॥ মৌহ্থমী নাট্য ॥ বগুন দেবনাথ 
খনা ॥ সত্যন্থর অপেরা ॥ হার বায় 
জলসাঘর ॥ নিউ তরুণ অপেরা ॥ গৌড় ভড় 
উট কালনিক 
কাণ্ডারী হুঁশিয়ার ॥ রয়েল বীণাপাণি ॥& ব্রজেন্দ্রকুমার দে 
প্রতিছিংস! ॥ নিউ তরুণ অপেরা ॥ বাখাল সিংহ 
বেদেনী ॥ কালিক!নাট্য ॥ ভৈরব গঙ্গো ও শক্তি সিংহ 
উউ সামাজিক 
কুলবধূর কান্না ॥ ভোলানাথ অপের1 ॥ নির্মল মুখোপাধ্যায় 
বধূ এলো! ঘরে ॥ মনমোহন অপেরা ॥ নিমাই মণ্ডল 


নাট্যকারের মৃত্যু ॥ নেতাজী অপেরা ॥ প্রাণরৃষ্ণ রায় 
প্রেমের সমাধি পাশে ॥ স্থশীল নাট্য কোম্পানী ॥ নির্মল মুখোপাধ্যায় 
পৃথিবী তোমায় সেলাম ॥ নবনাট্য গ্রপ ॥ শড্ভু বাগ 

বাঈজীর মেয়ে ॥ মাধবী নাট্য. ॥ কমলেশ ব্যানার্জা 


বড় বৌদি ॥ লোকনাট্য  ॥ নির্মপ মুখোপাধ্যায় 
অমানুষ ॥ স্বপন অপেরা ॥ নির্মলকুমায ও রবীন ব্যানার্জী 
কবিয়াল এ্যান্টনী ফিরিঙ্গি॥ লোকরঞগন ॥ নরেশ চক্রবর্তী 

পুঅজবধু ॥ ভার্গব অপেরা ॥ রঞ্জন দেবনাথ 

মেজ বে৷ ॥ দিপালী অপেরা! ॥ নির্মলকুমার ও নিমাই 


পাগলাবাবু ". ॥ অগ্রদূত নাট্য ॥ সত্যেন ভদ্র 


নটী বিনোদ 


(0220৯) 
প্রথম অংক 
প্রথম দৃশ্য 
গংগ1বাঈয়ের ঘর 
কথা »সিতে বি তে বিশোদিনী ও গংগাবাঈয়ের প্রবেশ | 


বিনোদনী | মায়ের ছুর্দশা আর চোখে দেখা যায় না গোলাপ 

গগা। কি করবি গোলাপ। মাসীমা যে ছেলের শোকে পাগল 
হয়ে যাবে, এটা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি । 

বিনোদিনী । আপন মনে বিড়বিড় করে কি যে বলে বোঝা যায় না। 
বৌদিকে সামনে দেখলেই বেশী ক্ষেপে ওঠে । বলে, বাক্ষুদী তুই আমার 
ছেলেটাকে খেয়ে ফেললি। 

গংগাঁ। সে বেচাবীর কি অপরাধ বল? তোদের দারিদ্ই তো 
দাদার মৃত্যুর কারণ । 

বিনোদিনী । তা সত্যি গোলাপ। কিন্তু মার পাগলামী তো ওকথা 
এখন বুঝতে পারছে না। 

গংগা। মাঝে মাঝে আমি তোদের কথা চিন্তা করি গোলাপ । 
বস্তী বাড়ীর ভাড়াটেরা দিন মজুরী করে খায়, ঠিকমত মাস কাবারে 


(১) 
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ভাড়াও দিতে পারে না । মাত্র আধ্বী্ই এই একরখানা কোঠাঘরের ভাড়ায় 
তোদের চলবে কি করে। 


পূর্ণেন্দু মৃখাজীর প্রবেশ ৷ 
পূর্ণেন্দু । চলতে পারে না গংগাবাঈ, তোমার এই একখানা কোঠা 
ঘরের ভাড়ায় বিনোদের সংসার চলতেই পারে না । 
গংগা। ছেলের শোকে মাঁপীমা পাগল হয়ে খাওয়া-দাওরা ছেড়ে 
দিয়েছে বলে গোলাপ খুব চিন্তা করছে। 
পূর্ণেন্দু । এই বয়সে তোমার গোল!প যে রকম চিন্তা ভাবনার ডুবে 
আছে, তাতে শেষ পযন্ত ও বেচারীও একট। অস্থখ-বন্ত্রথে পড়ে না ঘায়। 


উন্মাদিনীর বেশে বিনোদিনীর মা-র প্রবেশ ৷ 


মা। ওগো ছেলে, শুনছো । আমার ছেলেকে তোমরা! দেখেছে। £ 
আজ কর্দিন হল সে হতভাগা ঘরে আসে না। 

পূর্ণেন্দু । আসবে মাসীমা। আপনি অত চিন্ত। করছেন কেন? 

মা। চিন্তা করবো না! ছেলেটার যে বড্ড ক্ষিদে পেয়েছিল । 

বিনোদিনী । [জনান্তিকে বলে] শুনছো গোলাপ, দাদা যে।ক্ষদের 
জন্যে মাকে বলেছিল, মা আমাকে আপেল আর ব্দোনা খাওয়াও না। 
[ চোখ ছল ছল করে ওঠে] ঘরে পয়সা ছিল না বলে দাদার শেখ 
ইচ্ছাটাও আমরা পূরণ করতে পারিনি । পাগলামোর ঝেৌকে সেই কথাটাই 
মা আজ বলছে। 

পূর্ণেন্দু। পয়সার অভাবে যে তার শেষ। ইচ্ছাটাও পূর্ণ করতে 
পারিনি--এ কথাটা আমাকে তোমরা ০স-সময় জানাওনি কেন বিল ! 

গংগা। লজ্জায় সে সময় ওরা! তোমাকে জানাতে পারেনি বাবু। 
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পৃেন্দু। এমন লজ্জা হওয়া উচিত নয় গংগ! । একট৷ মানুষ মৃত্যু- 
যায় পড়ে আপেল ব্দোনা খেতে চেয়েছিল-_ 

মা। আমি দতে পারিনি । 

গংগা। মাসীমা__মাসীমা-- 

মা। ওরে দেখ--দেখ, ছেলেটা শুণ্যে দাড়িয়ে আমাকে হাতছানি 
য়ে ডাকছে । 

গংগাঁ। কেন মামীম। তার জন্যে পাগল হচ্ছে ? তোমার ছেলে যদি 
কবার ভোত এই দারিদ্রের মধ্যেও সে নিশ্চয়ই বেঁচে থাকভো | 

মা। এা, বাছা আমার বেঁচে নেই । 

বিনোদিনী । না মা, দাদা আমাদের ফাকি দিয়ে চিরদিনের মত 
[লে গেছে। 

মা। উঃ! বুকের ভেতবটা এমন ইাচড়-পাচড় করছ কেন? জ্বলে 
টাল_ জ্বলে গেল । ওবে মানিক আমার, কিরে আয় বাবা । এর! পারবে 
|| আমি তোকে আপেল বেদানা খাওয়াব। ওরে তুই শ্তধু ফিরে 
পায়--ফিরে আয়-__ 

[ কাদিতে কাদিতে প্রস্থান । 

বিনোদিনী । মামা 

পূর্ণেন্দু। মাসীমাকে আর ডেকো না বিহধ। মাসীমার চোখ দিয়ে 
খন জল বেরিয়েছে, তখন আর ভয় নেই। ওঁকে কেদে হাক্ষা হতে 
1৩ । | 

গংগ। ৷ বাবু ঠিক কথাই বলেছে। 

পূর্ণেন্দু। গুঁকে কাদতে দাও, বেশি করে কাদতে দাও। কেঁদে 
(দে বুকখানা হালকা হলেই পাগলামী সেরে যাবে। 

বিনোদিনী | মায়ের পাগলামী সেরে যাবে? 


(৩) 
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পূর্ণেন্দু। নিশ্চয়ই সেরে যাবে। বহক্ষেত্রে শোকা্ড পাগলকে এক 
রকম চেঁচিয়ে কাদার পর আমি সারতে দেখেছি । 

বিনোদিনী । মায়ের যদি পাগলামো ভাল হয়ে যায়, তাহ 
ভিক্ষে করেও আমি মা-দদিদমার পেট চালাতে পারবো । 

গংগ।। আমি থাকতে তোকে ভিক্ষে করতে হবে না ভাস্কর 
গোলাপ । 

বিনোদিনী । তোমার কাছ থেকে আর কত আমরা নো 
গোলাপ? বারবার হাত পেতে নিতে লঙ্জ। করে। 

গংগা। কিসের লজ্জা ভাই? তুই আমার গোলাপ, পর তে 
নস্‌! নির্বান্গব কলকাতায় তোরাই তো আমার বেশী আপনার । 

পৃণেন্দু। নিশ্চয় নিশ্চয় । বিশু আর তুর্ম যেন এক বৃন্তে ছুটি 
ফুল। উঠতে বসতে সব সময়ই এক সংগে থাক। 

গংগা। গোলাপ যে আজকাল আমার কাছে গান শেখে । 

পূর্ণেন্দু । তাই নাকি? গাঁওনা একখানা গান বিন, শান হি 
রকম তুমি গায়িকা হয়েছ। 

বিনোদিনী । গায়িকা আমি মোটেই হতে পারিনি দাদাবাবু। 

ংগা। যে গানখাঁনা সেদিন তোকে শেখালুয,। সেখানা গা ৪ 
গোলাপ। 

বিনোদিনী । তুমিও বলছো? বেশ তবে তুমি ধরো, আম 
তোমার সংগে গাইব । | 

[ গংগাবাঈ গানের প্রথম ছত্র গায়, পরে বিনোদিনী গার ] 

গীত 
দিবা নিশি শুনি মধুর মুরলী কহ বিরহিনী রাধা। 
চলে গেছে শ্ঠাম ছাড়িকসা! গোকুল তবু সেই সুর বাধা ॥ 


(৪ ) 


থম দশ্য ] নটা বিনোদিনী 
বমুনায় আর বহেন1! উজান, 
ফোটে না কুসুম প্রকৃতির দান, 
নাচে না মযুব ছড়ায়ে পেখম বিফল শ্ীমতীর কাদা ॥ 

পূর্ণেন্দু । বাঁ, চমৎকার গান গাইতে শিখেছো। তো বিভ্তু। 

গংগা । গোলাপের স্মৃতিশক্তি খুব প্রথর, একবার শুনলেই শিখে নেয় । 

পূর্ণেন্দু । একটা কাঁজ করলে হয় না গংগামণি? 

গগা। কি? 

পূর্ণেন্দু । ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রোপাঁইটার ভুবন নেউগীর সংগে 
মার বিশেষ বন্ধুত্ব আছে, তাঁকে ধরে বিন্ুকে গুর থিয়েটারে ঢুকিয়ে 
লে হয় না? 

গংগা। তাহলে তো খুব ভাল হয়। 

পৃেন্দু। গুর থিয়েটারে বিন্ষকে চাকরী করে দিলে ওদের নিয়মমত 
থম দশ টাকা মাইনে পাবে। 
' বিনোদিনী | দ-শ-টাঁকা মাইনে আমি পাব? 

গংগ|। নিশ্চয় পাঁবি গোলাপ । তোর এই মিষ্ট গলাদ্ধ গান, 
|শনাঁল থিয়েটারের প্রোপাইটার শুনলেই-__ 

পূর্ণেন্দু । লুফে নেবে বিস্ত- লুফে নেবে। 

বিনোদনী । তাহলে আজই আমাকে নিয়ে চলুন দাঁদাবাবু । 

পূর্ণেন্দু। আজই? 

গ্গা। কেন আপাতত কিসের? 

পৃণেন্দু। আপত্তি বিজুর নেই, কিন্তু ওর মা দিদিমার তো 
[পত্তি হতে পাবে। 

বিনোদিনী । মায়ের মাথা খারাপ, তার মতামতের কোন দাম 
|ইি। তবে দিদিমার মত_ 


নটা বিনোদিনী [ প্রথম অব 


গংগা। আমি তোর দিদিমার মত নিয়ে নেব। 

বিনোদিনী । থিয়েটারে চাকরী হলে আমরা ছুবেল। পেট 
খেয়ে তো বাচব। 

পূর্ণেন্দু । নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই । তাহলে তুমি তৈরী হয়ে থেবে 
আমি তোমাকে সন্ধ্ের সময় নিয়ে যাবো । [ প্রস্থানোছ্যত ] 

গংগা। তুমি এখনি চলে যাচ্ছ বাবু? 

পূর্ণেন্দু। হ্যা গংগাষণি। যাবার পথে একবার ন্যাশনাল থিয়েটা? 
অফিসট] ঘুরে যাব। বিস্তু তৈরী থেকো। 

[ বিনোদিনী সম্মতি জানায় ; পূর্ণেন্দুর প্রস্থা 
ংগা। চল গোলাপ, দিদ্িদার মতটা আদার করে নিয়ে আঁ 
বিনোদিনী । দিদিমার মত আদায় হোক আর না হোক গোল 

থিয়েটারের চাকরী আমি নিশ্চয়ই করবো। 
উভয়ের প্রস্থা 


দ্বিতীয় দৃশ্য 
ন্যাশনাল থিয়েটারের অফিস ঘর 


কথা বলিতে বলিতে গিরিশচন্দ্র ও লজনাথ শেতের প্রবেশ । 


ব্রজ। করব না, করব না, করব না_এই তিন সত্যি করলুম 
গিরিশবাবু। ভূবন নেউগীকে আম আর একটি পয়সাও সাহায্য 
করব না। 

গিরিশ। এই নিষ্বে কবীর হল শেঠ মশাই? গেল বছরও তো! 
বলেছিলেন ভুবনবাবুকে আর আপনি এক পয়সাও ধার দেবেন না। 

ব্রজ। ব্লেছিলুম সত্যি। কিন্তু যখন দেখলুম সীতার বনবাস 
নাটকখানার সেল বেড়ে গেল-_ 

গি'রশ। তখন আপনার সুদের নেশাও একটু একটু করে বেড়ে 
গিয়েছিল । 

ব্রজ। এ তোঁ-এঁ তো আপনার দৌষ। আমাকে আপনি ন্থুদ 
খেতেই দেখেন ! আর ভূবন নেউগী-__ 

গিবিশ। আপনার চেয়েও চতুর লোক, তাই সাবেক দেন! সুদ 
সমেত মিটিয়ে দিয়ে আবার চড়া সুদ স্বীকার করে নতুন দেনা 
কষেছিলেন | 

ব্রজ। সে দেনা করে তো তুবনবাবুর ঠকা হয়নি মশাই। এই 
এক বছরে কমপক্ষে দ্রশটা হাঁজার টাঁকা লাভ করেছেন। কিন্তু আমার 
বেলায় অষ্টরস্ত। | 

গিরিশ। কেন কেন? তুবনবাবু স্দে-আমলে আপনার টাকা 
মিটিয়ে দেন নি? 


[ প্রথম অংক ৮ 


অস্থতলাল বঙ্গুর প্রবেশ ৷ 


অমৃত। সে টাকা মিটিয়ে পেলেও উনি সন্তষ্ট হতে পাবেননি 
গুরু । কারণ ওকে গুয়ে-পেত্বি ভর করেছে! 

গিরিশ। বলিস কিরে ভুনি? শেষ পর্যস্ত শেঠজীরও-_ 

অমৃত । ঘোড়। বোগ ধরে গেল। 

ব্রজ। বিশ্বাস করবেন না গিরিশবাবু, বিশ্বাস করবেন না। এই 
তুনি ছোকরা এক নম্বর ধাপ্সাবাজ। 

অমৃত । হ্যা, ভূনি ধাপ্পাবাজ । আব আপনি সাদ?) তাহলে গুরুর 
সামনে সেই কথাটা প্রকাশ করে ফেলব নাক? 

ব্রজ। কি প্রকাশ করবে ছোকরা? আ.ম তো অ'র কারে! 
চুরিচামারি করিনি । 

অম্ৃত। চুরি করেননি বটে, তবে ডাকাতির চেষ্টা করেছিলেন । 

গিরিশ । তার মানে! 

অমৃত । তার মানে, ন্যাঁশন'ল থিয়েটারের হিরোইন ক্ষেত্রমণি | 

ব্রজ। দেখ তভুনি, ভাল হবে লা: এই ন্যাশনাল থিয়েটারের 
হিরোইন ক্ষেত্রমণি__ 

অমৃত। আপনাকে ছুচক্ষে দেখতে পারে না, তবুও আপনি তার 
প্রেমের চকোর হয়ে মধুপানের লোভে পবশ্ড ভোরবেলায় তার বাড়ীর 
পিছনে গিয়ে মেথরের ঝাঁটা খেয়ে এসেছেন । 

গিরিশ ৷ হাঁঃ হাঃ হাঃ হাঃ। তাই নাকি শেঠ মশাই ? 

ব্রজ। বিশ্বাস করবেন না গিরিশবাবু, ওই চ্যাংড়া ফিচেল ভুণিব 
কথা একদম বিশ্বীন করবেন না। আমি 

অমৃত । ভোরবেলায় ক্ষেত্রমণির বাড়ীর পেছনে দীড়িয়ে মিহিগলাক়্, 
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খেতু খেতু বলে ডাকছিলেন। ঠিক তখন, ক্ষেত্রমণির মতই গোলগাল 
একটি মেয়েছেলে গায়ের কাপড় মুড়ি দিয়ে বালতি হাতে ওর সামনে 
। একে শীতের কুয়াশা, তায় ভোর বেলা। উনি ক্ষেত্রমণি 
মনে করে যেই ছুটে গিয়ে মেয়েছেলেটির হাত চেপে ধরে প্রেম 
নিবেদন করতে গেছেন, অমনি গায়ের মুড়িশুড়ি খুলে সে মাগী বালতির 
ভেতর থেকে ঝাঁট তুলে নিয়ে বেদম ঠ্যার্ডানী শুক করে দিল। ূ 
গিরিশ । ছিঃ ছিঃ ছিঃ, শেঠজী ! একটা থিয়েটারের অভিনেত্রীর 
প্রেমে পাগল হয়ে শেষ পর্যন্ত মেথরাণীর ঝাঁটা আপনার আনুষ্টে? 


পূর্ণেন্দুর প্রবেশ । 


পূর্ণেন্দু । কার অদুষ্টে মেথরাণীর ঝীঁটা জুটল গিবিশবাবু? 

ব্রজ। ওই শুন্থন মশাই | ভাল আলোচনা কানে ঢোকে না। 
কারো নিন্দের কথা খধলুন, ছু হাজার গজ দূর থেকেও ঠিক কান 
খাড়। করে শুনে নেবে। 

পূর্ণেন্দু । কার ভালমন্দ কথা এখানে হচ্ছে; কানে গেল তাই 
জিজ্ঞাসা করছি মশাই। তাই শুনে আপনি ওরকম তেলেবেগুনে হয়ে 
চটে উঠলেন কেন? 

অমৃত । পড়লো কথ সবার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে। 
বুঝতে পারছেন না মশাই, ধিনি ডুবে ডুবে জল খেয়ে ভাবেন শিব 
ছেড়ে শিবের বাবাও টের পাচ্ছেন না-__মেথরাণীর বাঁটা তারই অধুষ্টে 
জোটে | 

ব্রজ। তবে রে শাল মারতে যায়, গিবিশ ধরিয়া ফেলে ] 

গিরিশ। করছেন কি, করছেন কি শেঠ মশাই! এটা ফে, 
স্তাশনাল থিয়েটারের অফিসঘর | | 
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ব্রজ। তা জানি মশাই । কিন্ত ভুনি__ 

পূর্ণেন্দু। আপনাকে ক্ষ্যাপাচ্ছে, বুঝতে পারছেন না। 

গিরিশ। তুনি যে ক্ষ্যাপাচ্ছে না সত্যি সততা, তাই বা আমরা 
বুঝবো কি করে পূর্ণেন্দুবাবু ? 

ব্রজ। আপনিও মশাই শেষ পধস্ত আমার পেছনে লাগলেন? না, 
আমার আর এখানে দাড়ানই চলে না। 

অমুত। গুরু, আপনার পেহনে লাগলে তো পরণের কাপড় ফেলে 
আপনাকে পালাতে হোত মশাই। 

গিরিশ। বাজে কথা ছেড়ে দাও তুনি। এখনো যখন তুবনবাবু 
এলেন না, তখন আর দেবী করতে পারব না। অফিসের বেল। হয়ে এলো । 

পূর্ণেন্দু । কি ব্যাপার গিরিশবাবু? এমন সময় ন্যাশনাল থিয়ে- 
টারেব অকিসে আপনি! 

গিবিশ । এসেছি 'ভুবনবাবুর সংগে এই থগেটার লিজ নেওয়া 
সম্বন্ধে একটা কথা বলতে । 

পূর্ণেন্দু। ভূবন নেউগী থিয়েটার [লিজ দিতে চান নাকি! 

গিরিশ । আজে হ্যা। নেবেন নাকি আপন? 

পূর্ণেন্দু । মাফ করবেন মশাই, থিয়েটার ব্যবসা আমি বুঝি না, 
আরু লিজও নেব না। 

অম্ৃত। আপনি না বুঝলেও, শেঠমশাই নিশ্চয়ই বোঝেন । ন্যাশনাল 
থিয়েটার উনিই লিজ নিন ন।। 


দ্রুত অহ্ভৃত মিত্রের প্রবেশ । 


মিত্র। গুরু গুরু, শিগগির বাড়ী চল, বৌঠানের অবস্থ। খুবই 
খারাপ দেখে এলুম | 
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গিরিশ। এযাসেকি !' সকালে দেখলুম অনেকটা সুস্থ আছে অ 
এরই মধ্যে প্রমদা__ 

মিত্র। খুবই অস্থস্থ হয়ে পড়েছেন। আমি আপনার সংগে বাড়ী 
দেখা করতে গিয়ে বৌঠানের অবস্থা শংকটীপন্ন দেখেই ছুটতে ছুট 
আপনাকে খবরট। দ্বিতে আসছি । 

গিবিশ। ভাড়াতাড়ি চল অযৃত। জানি না অদৃষ্টে কি আছে। 


ছুটিয্সা গোবিন্দর প্রবেশ ৷ 


গোবিন্দ । বাবু_বাবুঃ মা ঠাকরণ- ইতঃস্ততঃ করিতে থাকে 

।গরিশ । ওরে হতভাগা ব্ল ব্ল, তোর মা ঠাকুরণ বেঁচে অস্ত 
ন।| শেব হয়ে গেছে? 

গোবিন্দ। নেই । মা ঠাকুর আর ইহজগতে নেই । 

গিরিশ | যা পাথরে হ্যায় চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন ] 

পূর্ণেন্দু । ির্শবাবু__গিবিশ্বাবু। 

অমৃত 'ও মিত্র । গুরু গুরু | 

গারশ | হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ খতম, সংসারের খেল খতম | 

গৌবিন্দ। বাবু। 

পুণেন্দু। গবিশবাবু 

গিরিশ । প্রমদা নেই-প্রমদী চলে গেছে, প্রমদণা আব 
আসবে না। 

মিত্র। শান্ত হোন গুরু । কৌঠান দেবী, তাই শাখা 
নিয়ে স্বর্গে চলে গেছেন । 

গিবিশ। স্বর্গের দেবী ত্বর্গে চলে গেল। কিন্তু আমি 
আকর্ষণে সংসারে থাকবো, কেমন করে তূলবো তার স্থাতি-_ 
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অমৃত । গুর-_গুরু_ 
গিরিশ । শৈশব সুখের স্বপ্ন নাহিক এখন 
যৌবনে ঢালিয়ে কা, পেয়েছিন্ু প্রমদায় 
মলে কি ভূলিব হায় প্রথম চুগ্ধন ॥ 
| পাগলের ম্যায় দ্রুত প্রস্থান । 
অমৃত । গুরু-গুরু, একা যাবেন না একা যাবেন না। 
মিত্র । তাড়াতাড়ি চল ভূনি, একখানা ঘোড়ার গাড়ী করে 
কে বাড়ী নিয়ে যেতে। 
| 'অমুত সহ প্রস্থান । 
পুর্ণেন্দু। চল- চল- আমরাও যাই । 
[ ব্রজনাথকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান । 


তৃতীয় দৃশ্য 
বিনোদিশীর ঘর্‌ 


বিনোদিনী ও অ-বাবূর প্রবেশ ৷ 


অ-বাবু। কথা শোন মেনি-_কথ! শোন, তুমি থিয়েটার ছেড়ে 
| 
বিনোদিনী । না না, থিয়েটার আমি ছাড়তে পারবো না। 
অ-বাবু। কেন পারবে না? 
বিনোদিনী । ও প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দিলে তুমি নিশ্চয় বাগ 
ব বাবু। 
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অ-বাবু। না না আমি বাগ করবো লা। কি ব্যাপার খুলে ঝ 
দেখি। 

বিনোদিনী । ব্যাপার আবার কি হবে? থিয়েটার আমার নেন 
তাই যে কেউ ছাড়তে বললে বেজায় রাগ হয়। 

অ-বাবু। কিন্তু নেশাটা পেশীয় দড় করিয়েছে বলেই বাতদপ্ু 
পর্বস্ত তোমার সংগে দেখা করতে আমাকে হাপিত্যেন করে বে 
থাকতে হয়। 

বিনোদিনী । তুমি আমাকে ভালবাস বলেই তো৷ রাত দুপু 
পর্যন্ত হাঁঁপিত্যেস কবে বসে থাঁক। 

অ-বাবু। সত্যি মেন, আম তোমাকে খুব ভালবামি । 

বিনোদিনা। আম তা জান। 

অ-বাঁবু। জানো বোঝ যে আমার ভালবাসা আকাশের মত উদার 
চাঁদের জ্যোত্সারাশর মত আলোকজ্জল, সমুদ্র তরংগের মত উদ্দাম 
ওকি ভাঁসছো যে।, 

বিনোদিনী । হাঁসছি তে।য়ার কবিত্ব শুনে । 

অ-বাবু। ৪, তাহলে আমার ভালবাসার বর্ণনা, অলংকার এসব 
তোমার কাছে তুচ্ভ? 

বিনোদিনী । না না, ওকথা বলোনা গো। বিশ্বীস কর, তোমার 
ভালবাসার ছোয়া পেয়ে আমার মনের আঙিনায় প্রেমের জ্যোত্লসা কু্টে 
উঠেছে । 

অ-বাবু। মেনি, তুমি আমার সংগনী বলেই আমি তোমাকে 
রাত দুপুর পর্ষন্ত থিয়েটারের এই হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে বারণ 
করেছি। 

বিনোদিনী ৷ থিয়েটারের পরিশ্রমে কোন শিল্পীরই কষ্ট হয় না বাবু। 
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অ-বাবু। ও কথা আরম বিশ্বাস করি না। সন্ধ্যে থেকে বাত 
পুর পর্যস্ত চিৎকারে দাপাদাপিতে যে কষ্ট হয়-_ 

বিনোদিনী । তাতেই তার! ত্বর্গের আনন্দ নিয়ে মেতে থাকে । 

অ-বাবু। কি বলছে! মনি? 

বিনোদিনী । সত্যি কথা বলছি বাবু। নাট্যুশিল্পের সাধনায় যে 
বানন্দ আছে, তা ব্বর্গের আনন্দ বললেও অততযুক্ত হয় না। 
0৫. অ-বাবু। তাহলে শিল্পীর! শুধু টাকা রোজগারের জন্যই থিয়েটারে 
[ভিনয় করে না, এর মধ্যে ত্বর্গীয় আনন্দও আছে? 

বিনোদিনী । নিশ্চয়ই । নাটকের যে কোন চরিজ্রের সাথক 
[ভিনয় দেখে, শত শত দর্শক যখন একসংগে ধন্যবাদ আর হাততালি 
দয়, তখন শিল্পীদের মনে হয় তারা বুঝি ভগবানের আশীর্বাদ কুড়োচ্ছে। 

অ-বাবু। বেশ তারই জন্য যদি থিয়েটার ছাঁড়তে না পার, 
গাহলে এযামেচার হয়ে থিয়েটার কর। 

বিনোদিনী । এ্যামেচার ! 

অ-বাবু। হ্্যা, সামান্য পঁচিশ টাঁক৷ মাইনেতে থিঘ্েটাবের চাকরী 
চার কোন অর্থই হয় না; 

বিনোদিনী । কিন্তু মা বলেন, ওই থিয়েটারের টাঁকাতেই তো 
একদিন আমরা খেয়ে পরে বেচেছি। ও টাকা মালক্দ্রার দান। 

অ-বাবু। আর আমার টাকা বুঝি মা-লক্ষীর দান নয়? 

বিনোদিনী । না না, অতবড় কথা আমরা বাল না। তবে 
থয়েটাবের পচিশ টাকা মাইনে 

অ-বাবু। আর নেওয়া চলবে না। এখন থেকে খ্যামেচার হয়ে 
থয়েটারে অভিনয় করবে তুমি, এমনকি ওদের গাঁড়ীতেও আর থিয়ে- 
টারে যাওয়া চলবে না। 
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বিনোদিনী । সেকি! তাহলে থিয়েটারের গাড়ী? 

অ-বাবু। আমি নিয়মিত পাঠিয়ে দেব। 

বিনোদিনী । বেশ, তাতে যাদ সুখী হও, আমি কথা দিচ্ছি, 
য্তদ্দিন বেংগল থিয়েটারে থাকবো, ততদিন একটা পয়সাও আর আমি 
নেব না। | 

অ-বাবু। আমি খুব খুশী হলাম মোন। আমরা কাশীতে একমাস 
কাটিয়ে ফেরার পর থেকে তুমি এ্যামেচার হয়েই থিয়েটারে জয়েন 
করবে, কেমন? তাহলে আজ আমি আসি। 

বিনোদিনী । এখনই চলে যাবে? 

অ-বাবু। অনেক রাত হয়ে গেছে মেনি, আজ চলি। কাল 
তোমার থিয়েটার বন্ধ। কাল সকাল সকাল আসব 

বিনোদিনী । তাহলে এস বাবু অ-বাবুর প্রস্থান ] সমুদ্রের মত 
গভীর ওর ভালবাসা । এ ভালবাসার প্রতিদীন দেওয়ার ক্ষমতা আমার 
নেই । 


বিনোঁদনীর মা ও ব্রজনাথবাবূর প্রবেশ ৷ 

মা। হা-লা বিহু, থিয়েটারে মাইনে নিবি নাবাবুর কাছে ঝা 
করে কথা দিয়ে বসলি! 

ব্রজ। কথা দিয়েছে ভদ্রলোককে সন্তুষ্ট করতে । তা বলে থিয়েটারের 
মাইনে__ | 
বিনোদিনী । আর এক পয়সাও নেওয়। চলবে না। 

মা। কেন চলবে না, বলি কেন চলবে না। ওই থিয়েটাযের 
টাকায় যে আমরা একদিন সগুষ্টি খেয়ে পরে বেঁচেছি। 

বিনোর্দিনী'। অস্বীকার করি না মা। কিন্ত আজ-_ 
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ব্রজ। বাবুকে সন্তুষ্ট রাখতে কথা দিয়েছ। তাতে কি হয়েছে। 
নিয়মিত তৃমি যেমন থিয়েটারে মাইনে নিচ্ছ, তেমনিই নেবে। 

বিনোদিনী | কিন্তু বাবু যখন জিজ্ঞাসা করবে, তখন আমি কি জবাব 
দেব? 

ব্রজ। ব্লবে মাইনে নিচ্ছি না। 

বিনোদিনী । সে কি! যিনি আমাকে অগাধ বিশ্বাস করেন, তীর 
কাছে মিছে কথা! বলব? 

মা। মিছে কথা বলাই তো আমাদের বাবসা রে বিস্ত। 

বিনোদিনী । না না, আমি তা পারবো না। 

মা। কেন পারবিনি, বলি কেন পাববিনি? গুলে, ওর নেশায় 
পড়ে মুখে রাজ্যিপাট লুটিয়ে দেয়, তারপর নেশা কেটে গেলেই মুখে নাতি 
মেরে চলে যায়। | 

বর । ঠিক কথা দিদি। বড়লোকের ছেলেদের বিস্ু চেনে না। 
কিন্তু আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। 

বিনোদিনী । অমন কথা বলো না শেঠমামা। উনি সে চরিত্রের 
মান্য নন। 

মা। বাবুদের অত বিশ্বীস করিস না বিন্তু। ওরা পাবে ন! এমন 
কাজ দুনিয়ায় নেই। 

বর । তোমার কথ! বর্ণে বর্ণে সত্যি দি'দ। থিয়েটারে টাকা ধার 
দিয়ে কাণ্েনবাবুদের চিত্র সম্বন্ধে আমার বেশ অভিজ্ঞতা হয়েছে। ওরা 
একজন করে এসে থিয়েটারের প্রোপাইটারী নিচ্ছে আর মদে মেয়েমানুষে 
হাজার হাজীর টাঁকা খরচ .করে, খণের পাহাড় জমিয়ে দেউলিয়। খাতায় 
নাম লিখিয়ে সরে পড়েছে। 

মা। শুনলি তো। ওরা নেশায় পড়ে যতই কাণ্েনি দেখাক ন৷ 
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কেন, যেদিন নেশা কেটে যাবে সেদিন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গিয়ে 
বেথা করে সংসারী হবে। তাই বলি, অময় থাকতে বুঝে চল-_ 
| প্রস্থান । 
ব্রজ। দিদির কথা অগ্রাহ্হ করো না বিন । যতদিন পারবে ব্ড় 
লোকের ছেলেদের কাছ থেকে সোনাদানা টাকাকড়ি আদায় করে নেবে। 
তারপর আমার মারফতে থিয়েটারে টাকা ধার দিও! আমি তা থেকে 
হ্রদ বাদ করে তোমাকে টাকার পাহাড়ে বসিয়ে দেবো । 
[ প্রস্থান । 
বিনোদনী । বাত চমত্কার ধ্যান-ধারণা এদের । মানুষের দাম এব। 
এককড়াও দিতে চায় না, চায় শুধুই টাঁকা। পৃথিবীতে ভালবাসা বলে 
যে একটা, ভাষা আছে, তও এরা ভূলে গেছে । কিন্তু আমি ত ভুলতে 
পার না তাবু মনেক কথা, প্রেমের কথা । না নী, তাকে আমি অবিশ্বাস 


কাব 2 অবস্থা করতে পাকি শা 


বলাহুলের মালা হাতে মদনের প্রবেশ। 


দন । 'দধাদ দাদ, জামাইবাবু শালা তোর জন্যে এই বেলফুলের 
গালাছড়া পাঠিয়ে দিয়ে মটোর হাকিয়ে ভো কাট্রা। 

বিনোদিনী । এই গাধা, জামাইবাবুকে গালাগালি দিলি যে? 

মদন। বারে গালাগালি কোথায় আবার ,দিলুম। 

বিনোদিনী । এ যে বললি, জামাইবাবু শালা। 

মদন । ও আমার কথার মাত্তারা । 

বিনোদিনী । ও বকম মাত্র! দিয়ে কথা বলবি না। 


মদন। জানিস দিদি, শীল! জামাইবাবুকে বললুম-_ 
বিনোদিনী । আবার-_ 
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মদন। বক্ষে কর দিদি। কথায় কথায় তুই ঘদি ওরকম ভূল ধরিস, 
তাহলে আমি শাল! পেট ফুলে মরে যাব। 

বিনোদিনী । তুই কি রে মদন? 

মদন। জানিস দিদি, জামাইবাবু আমার হাতে ফুলের মাঁলাট। ধরিয়ে 
দিয়ে যেই বললে, মদন ভাই, তোমার দিদিকে আমার নাম করে এট 
দিয়ে এস তো। অমনি আমি বললুম, একটা হাওয়াগাড়ী সিগারেট দাও 
না মাইরী জামাইবাবু । 

বিনোদিনী । তাকে তুই এ কথা বলাল? 

মদন । যেই বলেছি, অমনি আমার হ'তে ছুটে গয়না খুজে 
দ্য়েই শালা জামাইবাবু গাড়ীতে উঠে পড়লো । 

বিনোদিনী । চুপ কর। বড়ভায়ের বরুস- ভদ্রলোকের কাছে এহটুকু 
ছেলে তুই সিগারেট চাইলি কোন সাহসে? 

মদন । তুই কি যে বলিস তার ঠিক নেই দিদি। আমি তো 
জামাইবাবু শালার কাছে সিগাবেট চেয়েছি । পটলা আক পীতমদা যে 
মাল টানবার ট্যাকা চায়! 

বিনোদিনী । [ সক্রোধে ] মনা | না না, ০তোকে বলবার কিছু লেই । 
পচা নর্দমার ধারে আন্ত/কুড়ে তোর উৎপত্তি, এক চেয়ে ভাল 'শক্ষ 
তোর হবে কি করে? 

মদন। তুই যে কফি আবোল তাবোল বলছিস দিদি-- 

বিনোদিনী । বলছি, আমড়া গাছে কখনও আম ফলে না। 

[প্রস্থান। 

মদন । [ বামহাতে ডানহাতের কনুই রাখিয়া ] হেঃ হেঃ হেঃ, ফুর-র-র 
বক দেখেছে? যা শালা, কোথায় ভাবলুম মালাছড়া দিয়ে, দিদিকে 
খুসী করে জুয়া খেলার পয়সা আদায় করবো, তা নয়, রেগে ফরকে চলে 
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গেল! আচ্ছা আমিও শাল! মদনা। আহক না শীলা জামাইবাবু, 
নগদা ছুণ্ট্যাক!৷ নোৰ তবে ছাড়বো । দেখ দেখি মশাই, আমাকে জুয়ার 
পয়সা দিতে চায় না, কিন্তু কানা খোঁড়া ভিথিরী দেখলেই ঝন্‌ ঝন্‌ 
করে দিদির ট্যাকা বেরিয়ে আসে। দূর শালার দিদির নিকুচি করেছে। 

| দ্রুত প্রস্থান। 


সপ লি 


চতুর্থ দৃশ্য 
দক্ষিণেশ্বর_ভবতাবিণীর মন্দির 


রামরুষ্ের প্রবেশ । 


বামরুষ্জ। কি গো মা, ভাল আছিস তে? আহা, আবাগীর বেটি 
কেমন জিভ বাঁর করে দীঁড়িয়ে আছে দেখ, যেন ভাজা! মাছাটি উল্টে 
খেতে জানে না। 

[ ইতিমধ্যে পূর্ণেন্দু আসিয়া দেবীকে সাই্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া 

মায়ের পায়ে ফুল দিয়! প্রণামাস্তে ঠাকুরের 
পদধুলি লইতে যায়। ] 

রামকৃষ্ণ ( খবরদার-_খবরদীর শালা । মা-বেটাকে একসংগে পেন্নাম 
করবিনি। 

ূর্ণেন্দু। এ কথা কেন বলছেন ঠাকুর? 

রামকুষ্জ। বলবে। না। মা কালীকে একটা শুকনো পেন্নাম করে, 
আমাকে পেন্নাম করতে এসেছিম তো একটা মস্তবড় স্বার্থসিদ্ধির মতলবে । 


(১৯ ) 


নটী বিনোদিনী [ প্রথম অংক; 


পূর্ণেন্দু । ঠাকুর ! 

রামকৃষ্ণ । হবে না_হবে না। যে মেয়েটার দৌলতে তুই আব 
তোর বন্ধু লাখ লাখ টাকা রোজগার করবার ফিকিরে মায়ের পায়ে 
রক্তজবা চড়াতে এসেছিস, সে মেয়েটা তোদের নাগালে আসবেনা রে-_ 
আসবে না। 

ূর্ণেন্দু। কার কথা বলছেন ঠাকুর, কোন মেয়েটা? 

রামরুষ্চ। কোন মেয়েটা আবার, বিনোদিনীরে শালা। 

পৃণেন্দু। ঠাকুর, আপনি কি অন্তর্ধামী? 

রাঁমরুষ্ণ। দূর শালা, এ জিভবার কর! মা কালী ছাড় ছুনিয়ায় 
আর কেউ অন্তর্ধামী হতে পারে নাকি? 


ময়লা পোষাকে ন্রেনের প্রবেশ । 


নরেন। তোমার মা কালী যদি অন্তর্ধামী, তাহগে আমার অন্তরের 
বাসনা পূর্ণ করে না কেন ঠাকুর? 

রামরু্চ। ওরে বোকা, তোর অন্তরের বাসনা যদি ম! পূর্ণ না 
করে, তাহলে এ বেটির ব্রঙ্মমন্্রী নামই যে বুথা হয়ে যাবে রে। 
নরেন । তোমার মা কালীর ব্রহ্ষময়ী নাম কে দিয়েছে বলতো 
ঠাকুর? ৰ 

রামকুষ্জ। দিয়েছে এই বিশ্বত্রক্ষাণ্ডের জীব। 

নরেন। যারা দশগুণ পেয়ে তোমার মা কালীকে একগুণ ভেট 
দিয়ে যায়, তারা ব্রহ্মমযরী ব্রহ্মময়ী বলে দিনরাতে একশোবার কপালে হাত 
ছোয়াতে পারে। কিন্তু যারা মা ভাই বোনকে ছুবেলা ছু'মুঠো খেতে 
দিতে পারে না, তাদের মুখে ও ভাষা আসবে কি করে? 

রামকৃষ্চ। নরেন! [ নরেন বামকুষ্ণের পাশে যায় ] এ নীল আকাশের 


৬ ২০ ) 


চতুর্থ দৃশ্ত ] | নী বিনোদিনী 


বুকে মিটমিটে তীরাগুলোর দিকে চেয়ে দেখ_হ্যারে, ওয়া কি শুধুই 
মিট মিট করে জলে? ওদের উজ্জ্বল আলোয় কি পৃথিবীর অন্ধকার 
একটুও দূর হয়না বে? 

নরেন। দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করতে আমি তোমার কাঁছে আসিনি 
ঠাকুর । 

পৃণেন্দু। তা অবশ্তা সত্যি । 

রামকৃষ্ণ । তুই চুপ কর শালা! দেখতে পাচ্ছিস না নরেনের চোখ 
ছুটো দিয়ে পৌরুষত্বের আগুন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে । 

নরেন। পৌরত্ব আমার ধুলোয় মিশে গেছে 'ঠাকুর। দারিদ্রের 
সংগে সমানে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আজ-_ 

রামকৃ্ণচ। তোর মা সেই পৌরুষত্বের গায়ে একট! ঠুনকো ঘা 
মেরেছে, কেমন? 

নরেন । [ বিম্ময়ে] ঠাকুর, এরই মধ্যে সে খবর তুমি পেলে কি 
করে? | 

রামকুষ্ণ। কি করে আবার? মাই তো বলে দিলে-_ 

[ এগিয়ে গিয়ে দেবীর পাদপন্! থেকে এক থালা মিছিরী ও 

একখানি নতুন গরদের কাপড় আনেন । ] 

রামকৃষ্ণ । এই একথাল! মিছিবী আর গরদের কাপড়খানা বাড়ী 
নিয়ে যা। 

নবেন। কি বলছে তুমি ঠাকুর? 

রামরু্জ। তোর মায়ের পূজা আহিকের চেলিখানা ছিড়ে গেছে, 
তাই ব্রক্ষময়ী মা এই মিছিরী আর গরদের কাপড়খানা আনিয়ে রেখেছে। 

নরেন । আমাকে তুমি কচি ছেলে পেয়েছ না কি ঠাকুর-_যে 
মিছিবী দিয়ে ভোলাতে চাইছে ? 

( ২১ ) 


নটা বিনোদিনী [ প্রথম অংক; 


রামকষ্চ। মা! কালীর দানরে নরেন, নিয়ে যাঁ_ 

নবেন। না না, তোমার মা কালীর দানও নোব না আর তোমার 
দানও নোব না। যখন চাকরী করে টাঁকা রোজগার করবো তখন মাকে 
গরদের কাপড় নিজে কিনে দেবা [ প্রস্থানোছ্যত ] 

বামকষ্চ। ওরে আমি যে শুনতে পেয়েছি তোর মায়ের ব্যথাভর৷ 
কথাগুলো । তাই বলছি-_নিয়ে যা, এগুলো তোর মায়ের কাছে নিয়ে 
যা। 

নরেন। মা আমাকে গরদের থান কিনে দিতে বলেছেন। আমি 
উপার্জন কবে কিনে দেব, তোমার দয়ার দান নেব না। 

রামকুষ্জ। [ঠাকুর মিছরির থালা-কাঁপভ রেখে দেয় ] হাঃ-হাঃ-হাঃ। 
দেখ- দেখবে পুরুষ কাকে বলে। আমরা সবাই নারী, একমাত্র নর আমার 
নরেন । নরের মধ্যে ইন্দ্রতুল্য, তাই নয়েন্্র। বুঝলি বোকা! হ্যাবে ! 
[ পূর্ণেন্দুকে ] তুই তো! বড় বড় মাড়োয়ারীর সংগে ওঠা বসা করিস, সাহেব- 
স্ববোদের সংগে ব্যবসা করিস। দেনা! আমার নরেনকে একটা চাকরী 
করে দেনা রে! 

পূর্ণেন্দু । ও চাকবী করবে কি! আপনার নরেন্দ্র আজকাল বন্ধু- 
বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে বাগানবাড়ীতে গিয়ে মদ খেয়ে বাঈজীদের সংগে 
স্কৃতি করে। ৃ 

বামরুষ্চ। বেশ করে। তোর বাবার কিরে *শালা। তুইও তো 
বেবুশ্তটে বাড়ী গিয়ে মদ খাস, গান শুনিস। শালার কোন মুরোদ নেই 
শুধু লম্বা লম্বা কথা। যা যা, দূর হ! | পূর্ণেন্দু রামকুষকে প্রণাম 
করিতে যায়, বাধ! দিয়। ] থাক্‌-থাক্‌! পেন্নাম করে আর আমার মন 
রাখতে হবে না। যা, মায়ের পায়ে ক্ষমা চেয়ে বিদেয় হ। 

[ কালীকে প্রণাম করিয়। পুর্েন্দুর প্রস্থান । 


(৬ ২২ ) 


চতুর্থ দৃশ্ত ] নটা বিনোদিনী 


নবেন। তুমি কি আমার মান সম্ত্রম কিছুই রাখবে না ঠাকুর? 

বামকৃষ্চ। কেন বল দেখি? 

নরেন। তুমি এ বেশ্টাশক্ত মাতালটাকে আমার চাকরীর জন্ত 
বলতে গেছ। 

রামকষ্চ। ও অনেক বড় বড় কোম্পানীর সংগে ব্যবসা! বাণিজ্য 
করে। | 

নরেন। তাই বলে একটা মদোমাতালের কাছে আমাকে দয়ার 
ভখারী সাজতে হবে | 

বামকু্ণ। [আতম্বরে ] ওরে না না, তোকে ভিখিরী সাজতে 
হবে কেন! নরেবর শ্রেষ্ট, নরেন্দ্র তুই । তুই ভিক্ষে করতে যাবি কেন রে? 
তোঁর জন্তে আমি দোরে দোরে ভিক্ষে করে বেড়াব। 

নরেন। আমার জন্যে তোমাকে ভিক্ষে করতে হবে না ঠীাকুর। 
তোমার মা যদি জাগ্রতা হন, তাহলে আমার সংসারের দেন্ত বানের 
মুখে পড়া কুটোর মত নুহুতে ভেসে যাবে। 

বামকৃক। নরেন 

নরেন । ঠাকুর 

রামকষ্খ। মাকে ডাক- শুধু মাকে ডাক। 

নরেন। কেন-কেন ডাকব আমি মাকে! তুমি দেখেছ কি 
তোমার মাকে? 

বামকষ | নরেন! 

নরেন 1 

গীত 
সুমি দেখেচ--তুমি 'দগেচ, তুমি দেখেছ কি তোমার মাকে! 
ই ম্ৃম্ময়ী মাকে চিন্ময়ী রূপে, (বলো) দেখেছ কি কড় তাতে ॥ 


( ২৩ ) 


নটা বিনোদিনী [ প্রথম অংক; 


বার-বার তাই প্রশ্ন জাগাই, 
আকুল হাদয়ে ছুটে চলে যাউ, 
যখনি যেখানে থাকি, মনে হয় কি কবে দেখিব তাকে ॥ 
কে জানে তাহার কেমন হরাপ, 
বুঝি. অপরূপ বূঝি বা অরূপ, 
বুঝি বা সাকার, বুঝি নিরাকার, সাড়। দেবে কি আমার ডাকে ॥ 
[ প্রস্থান । 


বামকুষ্চ। মাগো, নরেন তোকে ভাকতে একাসনে বসে না, তোর 
ধ্যান করে না, তোর বীজমন্্র জপও করে না। ওর সম্ঘল শুধু বিশ্বাস। 
তুই প্রসন্ন হয়ে তাকে প্রসন্ন করে দে ব্রহ্ষময়ী! [সহসা শিবমন্দিরের 
ঘণ্টাধ্ধনি ] এ গে। মা, তোর খাওয়ার ডাক পড়েছে। [ মন্দিরে ভোগ 
সাজানে। দেখিয়া] এই তো তোর ভোগ সাজানো রয়েছে গো। আয় 
বেটি_আয়। তবু চুপচাপ দাড়িয়ে আছে দেখ! আয় না, সিংহাসন 
থেকে নেমে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে আমায় নিশ্চিন্ত কর দেখি! তৃই 
না খেলে পেটের ভেতরট যে জ্াালা-পোড়া করে গো। নে মা, খেয়ে 
নে! ওরে আবাগের বেটি, আমার সংগে লুকোচুরি? কি বলছিস? 
আগে সাজবি, তবে খাবি? তা একথা! আমায় বলে দিবি তো! [মাকে 
সাজাইতে থাকে ; নেপথ্যে রামপ্রসাদী জুর ] এই নে বেটি রাভাজবা। [পায়ে 
দ্বিল ] ওঃ--কত ফুল, কত মালা । পরবি মা মালা? বাঃ-বাঃ-বাঃ, বাঁডা- 
জবার মালা । [নিজে পরিল ] ভয় নেই রে বেটি, ভয় নেই, তোকেও 
পরাচ্ছি। মুখ কালো করিসনে, এই নে মাকে পরাইল ] হলো তো? 
'আ-হাঁ-হ1, কি মানান মানিয়েছে । কি গো মা, এইবার খাবি তো? এই 
নে ভোগের থালা! তুলে ধরে ] আর দেরী করিসনি, খেয়ে নে মা। 
[ মায়ের পায়ে মাথা! রাখিয়া ] খেয়ে নে মী, খেয়ে নে। নইলে আমি তোর 
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পায়ে মাথা খুঁড়বো। [ইতিমধ্যে ভবতারিণী আসিয়া! ভোগ তুলিয়া খাইল, 
তাহার সারামুখে ভোগ লাগিয়া থাকে ] খাচ্ছিস নাকি? [ ভবতাৰিণী হি-হি- 
হি-হি করিধা। হাসিয়। চলিয়া! যায়। রামকৃষ্ণের হাত হইতে থাঁলা পড়িয়া 
যায় এবং তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসে] এটা, কে-কে এসেছিল, তবে 
কি, ভবতারিণী মা মা মাগো! ছেলেকে ফাকি দিয়ে পালিয়ে গেলি। দেখা 
দে দেখা দে। দেখা দে মা__ দেখ! দে। আসবি না, আর দেখা দিবি 
না। তবে এ অপবিত্র দেহ, অশুচি মন্টা রেখে কি হবে? মা হয়ে 
ছেলেকে কোলে নিতে যখন এলি না, তখন আয় রাক্ষসী, ছেলের রক্ত 
পাঁন করে তা থৈ থৈ নীচবি আয়। [মন্দির মধ্য হইতে খড়ী লইয়া 
আত্মহত্যায় উদ্যত হইল) কিন্তু পরক্ষণে বরাভয় মৃতিতে দেবীর আকিভীব 
হয়] মা মা, দেখা দে মা, দেখা দে দেখা দে। 

[ বলিতে বলিতে প্রস্থান । 
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কথা বলিতে বলিতে অ-বাবু ও বিনো'দনীর প্রবেশ ৷ 


বিনোদিনী । এক মাস ছুটি প্রায় শেষ হয়ে এলো। চল কাল 
পরশ্তর মধ্যে কলকাতার টিকিট কাটা যাক। ূ 

'অ-বাবু। টিকিট কাটবার জন্যে তুই যে.খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিস 
মেনি। 

বিনোদিনী । ব্যস্ত হব না? আমি আজ পুরো একমাস থিয়েটার 
ছাঁড়া।, 

অ-বাবু। তাতেই বা হয়েছে কি। এ তো৷ আর গভর্ণমেণ্ট সারভিস 
নয়। প্রতাপ জহ্ছরীকে একখানা চিঠি দিয়ে দে। 

বিনোদিনী । তাকে দিলে ছুটির মেয়াদ সে বাধ্য হয়ে বাড়িয়ে 
দেবে। কিন্তু বাংল। থিয়েটারের দর্শকদের সংগে তো৷ ধাগ্সাবাজী খেল! 
হবে। 

অ-বাবু। কিসে ধাপ্লাবাজী খেলা হবে? 

বিনোদিনী । আমি সম্পূর্ণ সুস্থ, অথচ অস্থস্থতার ভাণ করে থিয়েটার 
বন্ধ রাখতে হবে। 

অ-বাবু। কে বলে. সম্পৃণ স্ুস্থ। 

বিনোদিনী । আমি বলি। 
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অ-বাবু। তুই ভুল বলছিন। বেনারসের বড় বড় ভাক্তারর! 
তোর রিপোর্ট নিয়ে বলছে, আরো! একমান বিশ্রামের দরকার । 

বিনোদিনী । উীাদের ডাক্তারী বিছ্ে তা বলছে না। তোমার 
টাকার লোভে একথা বলছেন । 

অ-বাবু। তার মানে! 

বিনোদিনী । তার মানে কলকাতায় আমি থিয়েটার থেকে অনেক 
কষ্টে রাত দুপুরে বাড়ী ফিরি, তোমার সংগে দীর্ঘ সময় বসে ছুটে। 
ভালবাসার কথাও বলতে পারি না। তাই চাও, এই একমাস যেমন 
কপোত-কপোতীর মত দুখোমুখি বসে প্রেমের গল্প করেছি, তেমনি আরো! 
একমাস ছুটি নিয়ে স্বপ্ন রাজ্যে থাকতে । 

অ-বাবু। তুই আমার ছুর্বলতা ধনে ফেলেছিস মেনি। সত্যি 
বলেছিস, প্রেমের গ্রান শুনতে শুনতে এই একটা মাস যে কোথা দিয়ে 
1চ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। 

বিনোদিনী । সত্যিকারের ভালবাসলে ঠিক এমনিই হয়। 

অ-বাবু। ঠিক বলেছিস মেনি! তোকে এত ভালবাসি যে মা-বাপ 
কেমন আছেন, জমিদারী ষ্রেটের কাজ কি রকম চলছে, গোমস্তা নায়েব 
চুরি করে আমাকে ফকির করে দিচ্ছে কিনা, কিছুই খবর নিতে পারি না। 

বিনোদিনী । এ ভালবাস! নয়, মোহ । 

আঅ-বাবু। কে বলে মোহ? 

বিনোদিনী । ভ্বগতের সবাই বলে। 

অ-বাবু। তারা ভুল বলে। 

বিনোদিনী । না-গে। না, এই লা ভালবালায় স্থার্থ- 
পরতা নেই। সে প্রিয়জনকে দিয়েই স্ঞ্নুয়,.. প্রতিদানের আকাঙ্ষ। 
রাখে না। 
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অ-বাবু। মেনি, তোকে আমার অন্তরের সব প্রেম দিয়ে আজ 
আমি নিঃস্ব, রিক্ত। মনে হয় তোর হাতে হাত রেখে, চোখে চোখ 
রেখে মুখোমুখি বসে জীবনভর তোর স্তরে স্থুর মিলিয়ে প্রেমের গান 
গেয়ে যাই। 

বিনোদিনী । এ প্রেমের গান গাইবার আকাজ্ষা কটা দিন স্থায়ী 
হবে? 

অ-বাবু। কেন! 

; বিনোদিনী । যেদিন মোহ কেটে যাবে, মোন ঘরের ছেলে ঘরে 
ফিরে বিয়ে করে নিয়ে-_ 

অ-বাবু। আমি তোকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারব না, 
মা-বাপের শত অনুরোধে নয়। 

বিনোদিনী । প্রণয়িণীর প্রেমাকাজ্রী অনেক পুরুষই একথা বলে, 
কিন্তু মাবাপের চোখের জল দেখলে-__ 

অ-বাবু। আমার মন টলবে না মেনি। এই দশাশ্বমেধ ঘাটে দাড়িয়ে 
মা বিশ্বেশ্বরী, বাবা বিশ্বনাথের পবিত্র নাম নিয়ে প্রতিজ্ঞা করে বলছি, একমাজ্ 
তুই ভিন্ন অন্য কোন যুবতী আমার জীবনসংগিনীর অধিকার পাবে না। 

বিনোদিনী । ওগো» বিনোদিনী যুগ যুগ তোমার প্রেমের বাধন পরে 
ধন্য হবে। 

অ-বাবু। মেনি ৫মনি। [ আলিংগনে উদ্ভত ] 

বিনোদিনী । বেলা হল, বাসায় ফিরে সব গোছগাছ করে নেব চল। 
আজ রাত্রের গাড়ীতেই আমরা কলকাতার দিকে রওনা দেব। 

অ-বাবু। আজই-_- 

বিনোদিনী । হ্যা। অনেকদিন মাকে দেখিনি, মনট। বড়ই চঞ্চল 
হয়েছে । আর তা ছাড়া 
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অ-বাবু। তা ছাড়া? 
বিনোদিনী । জানই তো তুমি, ্রেজে দাড়িয়ে দর্শকদের ধন্যবাদ 
থেকে আজ প্রায় একমাস বঞ্চিত আছি আমি। এই সময়টার মধ্যে 
যতবার থিয়েটারের কথ আমার মনে হয়েছে, ততবারই চোখে জল 
এসেছে । 
অ-বাবু। মেনি, তাহলে আমার চেয়েও তুই থিয়েটারকে বেশি 
ভালবাসিস। 
বিনোদিনী । জগতে আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসি অভিনয় শিল্পকে । 
যাক, আর দেরী কর নী, বাসায় ফিরি চল। 
'আ-বাবু। একখানা টাঙা ভাড়। করে তুই একাই বাসায় ফিরে যা 
মনি, আমি ষ্টেশন হয়ে ফিরবো । 
বিনোদিনী । কেন? 
অ-বাবু। নেহাৎ যর্দ আজই কলকাতায় পরগনা হতে হয়, তাহলে 
অত লট-বহর নিয়ে সন্ধ্যেবেলায় ঝঞ্কাট হবে। আম বরং এ বেলাতেই 
নর *টিকিট ছুখানা কেটে নিয়ে বাসায় ফিরবো । 
বিনোদিনী । সেই ভাল। তৃমি তাড়াতাড়ি এসো । 
[ প্রস্থান। 
অ-বাবু। থিয়েটার থিয়েটার ! হে বাবা বিশ্বনাথ, তুমি এ গ্র্যাণ্ড 
হ্যঃশনাল থিয়েটারের বাড়ীখানার ওপরে ব্জাঘাত কর। আমি তোমাকে 
একশো! টাকার পেড়া মানসিক করছি। 


একটি প্রকাণ্ড ঝোলা কাধে জুয়াচোরের প্রবেশ । 
চোর। দাওয়া কিনবেন বাবুজী, দাওয়। ! 
অ-বাবু। কিসের দাওয়া জগবম্প বাবা! 
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: চোর। পারার দাওয়া, মৃগী বিমারীকে দাওয়া, জেনানা মরদানা দোস্তী 

আউর পেয়ার ছোড়ানেকি দাওয়া__ 

অ-বাবু। আর পেয়ার বাধানোর দাওয়া? 

চোর । হা হা, উভি আছে। 

অ-বাবু। আছে জগবম্প বাবা? 

চোর। জরুর আছে। জিসকে সাথ তুমহাঁর। পেয়ার আছে তুম 
উসকো নাম বৌলো', ম্যায় মস্তর লাগাকর একট গুলাব ফুল দিবে । : ওহি 
ফুল পিসকর পেড়াকে সাথ উসকো খিলী। দো, 'একদম- ব্যস । 

অ-বাবু। একদম ব্যস__জগবম্প বাবা? 

চোর । জরুর।, উও ফুল জো দিনমে খিলাবে, ও হ দিসে কুস্তেক। 
মাফিক তুমহারা! গোড়পর শিত্র ঘষবে, আউন কেও কেও কেও কেও 
এায়সা করেগী। 

অ-বাবু। আরে না না, কুকুরীর মত আমা পায়ে কেঁউি কেউ 
করতে হবে না! 

চোর। তব আপ কি মাংছে বাবুজী % 

অ-বাবু। আমি বার নাম বলবো, তার নামে ফুলপড়। দিয়ে তাকে 
একেবারে থিয়েটার ছাঁড়া করাতে পারবে? 

চোর। হ্যা হ্যা, জরুর পারবে । নাম বলো__আগুর রূপেয়া ছোড়, 
কাম বাজা লেও। 

অ-বাবু। কত রূপিয়া দিতে হবে? 

চোর ৷ পহলে বাতাও কি কি কাম হবে? 

অ-বাবু। মাত্র ছুটি কাজ। এক থিয়েটার ছাড়িয়ে দেবে, আর ছুই 
আমাকে ছাড়া! অন্ত কোন পুরুষ দেখলেই যেন চটে যায়। 

চোর। বহুত আচ্ছা। দেও তুম পঞ্ধাশঠো রূপেয়া! . 
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অ-বাবু। প-ঞ্চা--শ টাকা? 
চোর। কাম ভি কেত্তো বড়া দেখ। 
অ-বাঁবু। আচ্ছা, এই নাও, পঞ্চাশ টাকাই দিলুম । নাম বিনোদিনী । 
চোঁর। [টাকা লইয়া থলির মধ্যে রাখিয়। স্থুরে ] আরে হা বে হী, 
বিনোদিনী ছোঁড়ীকে শির বিগাড় দে যা! আরে হা রে হা, কলকাত্তাকে, 
থিয়েটার ছোড়া দেগা! আরে হা রে হাঁ_এহি বাঙালীকে রূপেয়! পুরা 
দ্বীরুকে দুকীনমে যা । [বোলার মধ্য হইতে একটি গোলাপ ফুল বাহির 
করিয়া বলে] এহি লেও গুলাব ফুল! যাঁ_ 
অ-বাঁবু। জয় বাবা বিশ্বনাথ, জয় বাব! বিশ্বনাথ, জয় বাবা বিশ্বনাথ ! 
[ ফুল লইয়া বলিতে বলিতে প্রস্থান । 
চোর ৷ হাঁ-হাঃহাঃ, এ শালা বাডীলীবাবু বুদ্ধৎ আছে, শালা পুরা 
ঠগ গিয়।। 
| প্রস্থান । 


(৩১ ) 


দ্বিতীয় দৃশ্য 
গিরিশ ঘোষের গৃহ 
বিরত্তন্ভাবে সুরতের প্রবেশ । 


স্থরত। জালিয়ে মারলে__জালিয়ে মারলে, এই একটা চাকরই 
আমাকে জালিয়ে মারলে । [নেপথ্যে চাহিয়া ] গোবিন্দ-_-ও গোবিন্দ । 
বলি তোর কি সব সময়েই ঘুম? 


চোখ মুছিতে মুছিতে গোবিন্দর প্রবেশ । 


গোবিন্দ । ঘুমুবো কেন? আমি চোখ বুজে রাধাগোবিন্দর নাম 
করতে ছিলুয । 

ক্থরত। বাঁধাগোবিন্দর নাম করছিলি? হতভাগ! বাঁদর-_ 

গোবিন্দ । খামকা গাল দিওনি মা, আমি ঘুমোইনি। 

স্থরত। ঘুমৌসনি যদি তো চোখ মুছতে মুছতে এলি কেন রে 

হনুমান ! 

গোবিন্দ । উ:, গেল_ গেল, কানটা ঝাঁলাপালা হয়ে গেল। একবার 
বাদর, একবার হনুমান । এইবার-_ 

স্থরত। গাধা বলব। 

গোবিন্দ । দৌহাঁই মা, আর গাঁধা বলতে হবেনি। কি কাজ 
করতে হবে বল। 

স্থরত। তুই যে বলেছিলি, সিদ্ধেশ্বরী কালীতলায় বসে একজন 
বোষ্টুম ভিথিরি কীর্ন গেয়ে ভিক্ষে করে। তাঁর গলাও যেমন খ্রিষ্লি, 
গানও তেমনি সুন্দর | 
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গোবিন্দ । হ্যা স্বন্দন গানই তোঁ। আহা, মাগো, কি রকম 
কেঁদে কেঁদে গায়। [ক্রন্দনের স্থরে গায় ] 
দেখা দাও দেখ। দাও 
ওরে বশোদ ছুলাল দেখ দাও । 
[ ঠিক সেই মুহুর্তে নেপথ্যে অন্ুরূপ স্থুর ভেসে আসে ] 
গোবিন্দ । [লাফ দিয়ে ওঠে] এঁ সেই ঝুম বাবাঠাকুর গান 
গেয়ে গেয়ে রাস্তায় ভিক্ষে করছে মা। 
স্থুরত। ডাক ডাক ওরে গোবিন্দ, ওকে ওপরে ডেকে নিয়ে 
আয়। ৃ 
গোবিন্দ । [চিৎকার করিক্া] ঝুম বাবাঠাকুর, ও বঝ্টুম 
বাবাঠাকুর | 
[ ভাকিতে ডাকিতে প্রস্থান । 
স্থরত। [ছু হাত তুলে নমস্কার করে] সংসারে কল্যাণ কর 
রাধাগোবিন্দ। অভাব যখন রাখনি তখন একটা স্সেহের খুদধ কুঁড়ে 
ছেলে দাও । 


করতাল বাজাইতে বাজাইতে গীতকণ্ঠে বৈষ্ণব ও 
পশ্চাতে গোবিন্দর পুনঃ প্রবেশ । 


বৈষ্ণব ।__ 
গীষ্ভ 


দেখ। দাও, দেখা দাও, ওকে বশোদ1 হছুলাল দেখ! দাও । 
প্রেম শ্রীতি মাথ। ভক্তি কুকহুমের অগ্রলি তুমি নাও ॥ 
(তুমি পুজা নাও পুজা! নাও) 
(ওহে জগতের নাথ প্রেমের ঠাকুর, পুজা! নাওস-পুজ নাও) 
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আজি মন মন্দিরে পেতেছি আসন, 
এস এস ওহে রাধিকা রঞ্রন, 
পঞ্চ কামনাক্স করিহে দমন ক্রুশ! নয়নে চাও ॥ 

[ এই গানের মাঝে স্থরত ঠাকুর প্রণাম করিয়। চলিয়া যায়। গোবিন্দ 
বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তালে তালে করতালি দিয়া ঘাড় 
নাড়িতে ছিল। নেপথ্যে স্থরত “গোবিন্? বলিয়া ডাক 
দিলে গোবিন্দ চমকহিয়া উঠিল এবং বিরক্ত হইয়া 
বিড় বিড় করিতে করিতে চলিয়া! গেল । গানের 
শেষ সময়ে একথালা চাল, আনাজ ও 
টাক! লইয়1 সুরত পুনরায় আসিল । ] 
্থরত। এই নাও বাবা, আশীর্বাদ করে যাও, যেন রাধা গোবিন্দ 

আমাদের একটা ঘর আলো করা ছেলে দেন। 
বৈষ্ব। সবই রাধা গোবিন্দের ইচ্ছা মা__ 
[ প্রস্থান । 
স্থরুত। তুমি শুধু আশীর্বাদ কর-_ 


বিরক্ত ভাবে গিরিশবাবৃর প্রবেশ । 


গিরিশ । ছেলে ছেলে ছেলে, হছু'ছুটে! মেয়েতেও মন উঠছে না ? 

ক্ুরত। মন উঠবে না কেন? মা বাপের কাছে ছেলেও যা” 
মেয়েও তাই- কিন্তু মেয়ে যত প্রিয়ই হোক, বিয়ে দিয়ে শ্বস্তর বাড়ী 
পাঠাতে হবে। কিন্ত ছেলে বংশের প্রদীপ, ঘরে থেকে মা-বাপের 
সুখ দন্ত ঘোচাবে। 

গিরিশ । সব ছেলেই তে। সমান হয় না গো। 

সথরত।২ তা হয় না বলেই তো একট1 কথা তোমাকে বলছি । 
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গিরিশ । কি কথা? 

স্থুরত। ঠাকুর তোমাকে তো খুব স্সেহ করেন। তুমি আমাদের 
টি বংশোজ্জল ছেলের জন্য তাকে জানাও না! 

[গিরিশ । কথাট। মন্দ বলোনি স্থরত। 

হ্বরত। চল না আজই ছুজনে দক্ষিণেশ্বরে যাই। ঠাকুর তো 
নেই আছেন। 

|গিরিশ। মায়ের মন্দিরে তোমাকে নিয়ে আজই যেতুম স্থরত। 
মুস্কিল হয়েছে থিয়েটার নিয়ে । 

সবরত। কি ব্যাপার বলতো।। তুমি আজ কদিন থিয়েটারে যাচ্ছো 
ঠান্ধ্যে থেকেই বৈঠকখানায় থিয়েটারের শিশ্য-সাবুদদের নিয়ে আড্ডা 
চছ। তোমাদের বেংগল থিয়েটারে লালবাতি জ্বলেছে নাকি? 
গিরিশ । লালবাতি জাললে তো নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। এ ষে 
|| হয়েছে স্থরত। 

চরত। কি রকম? 

নেপথ্যে অর্ধেন্দু। গুরু, বাড়ী আছ নাকি? 

গিরিশ। কে? অর্ধেন্দু! 

চুনপথ্যে অর্ধেন্দু। আমি শ্বধু এক। নই গুরু, দিনার 
গিরিশ । থিয়েটারের সৈগ্তসামস্তরা এসেছে স্থরত। যাও যাও, 
£র যাও । 

চুরত। তা যাচ্ছি। কিন্ত দেখিয়া ] ওদের সংগে নীচে একট। 
দাড়িয়ে আছে কেন? 

চিরিশ। মেয়ে। কৈ দেখি [ দেখিয়া] ও বিনোদিনীকে সংগে 
এনেছে দেখছি। | 

চুদত। ও আপদকে আবার সংগে করে আনলে কেন? 
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গিরিশ । ছিঃ স্থরত, ও কথা বলতে নেই। বিনোদিনী-_ 

স্থুরত। এসেছে অভিসারে, কেমন ? 

গিরিশ । স্থরত | 

স্ুর্ত। ভেবেছে আমি কিছু বুঝতে পারি না! 

গিরিশ । কি বলছ সুরত? 

স্করত। বলছি দিদিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খার করেছ, এবার 
আলা আমাকেও দিতে, এ আপন্কে বাড়ীতে আনাচ্ছ। 

গিরিশ । লক্্মীটি সুরত, বিশ্বাস কর- থিয়েটারের আলোচনা কর 
ওরা এসেছে । যাও-_যাও, তুমি ভেতরে যাও । 

ক্রত। আমাকে তাড়াতে পারলেই তুমি বাঁচ। আমার মর 
নেই! ভাগ্যিমানি দিদি ন্বর্গে গিয়ে এ জ্বালা থেকে অব্যাহতি পেয়ে! 
আমি যে কবে দিদির পথে যাব। 

গারিশ। ও কথা বলো না স্থরত! শিল্পী গিরিশের যত দে 
থাক, তোমার গপরে কোনদিন অবিচার করবে না । 

সুরত । আমিও তা জানি গো, আমিও তা জানি । কিন্ত তোম 
জেনে রাখা উচিত-_স্থরত হাসি মুখে তোমার হাত ধরে পথে 
ভিক্ষে করে খেতে পারবে ! কিন্তু, স্বামীর ভালোবাসার ভাগ কা 
দিতে পারবে না, কাউকে নয়,কাউকে নয়। 

[প্র 

গিরিশ । হাঃহাং-হাঃ! তেল দাও, সিছুর দাও, তবি ভোঃ 
নয়। মেয়েদের এই ছূর্বলতার জন্তেই পুরুষের দাম্পত্য জীবন যু 

নেপথ্যে অস্থত। কি গুরু, লাইন ক্লিয়ার হল? 

গিরিশ। হয়েছে রে ভুনি, ওপরে চলে ঘ্বায়। [ ম্থগতঃ ] ও 
জছুরী আজ সকলকে ফ্েকেছিল। আমরা ঞষউ 'মাইনি বলেই 
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হুরীর পো ওদের সবাইকে আমার বাড়ী জমায়েৎ হতে অনুরোধ 
রেছে? 


অধেন্দ মুস্তাফী, অমৃত মিল্ত্র, অমৃত বসু ও 
বিনোদিনীর প্রবেশ । 


অমৃত। কি ব্যাপার গুরু, বৌঠান কি জংশন ষ্টেশন থেকে সরতে 
ইছিলেন না । 

গিরিশ । তা অবশ্য নয়! তবে_ 

অমৃত। হিরোইনের গায়ের গন্ধে কালফণিনীর মত ফণ। তুলে 
জব চ্ছিলেন | 

বিনোদিনী । আমাকে আবার জড়াচ্ছেন কেন ভূনিবাবু? আমি 
তা বাংল। ভাষার হসন্তের মত অপ্রয়োজনীয় হয়ে একপাশে পড়ে 
মাছি । 

অমৃত। তুমি বাংল। ভাষার হসম্ত নও বিনোদ । পুরো স্বরবর্ণ। 
£থা বলতে গেলেই যেমন স্বরব্ণ দরকার, তেমনি বাংলার রংগজগতে 
ঠাট্যাভিনয়ে বিনোদিনীকেও দরকার । 

গিরীশ। তুই খাঁটি কথা বলেছিস তুনি। বর্তমান রংগজগতে 
বির জোড়া হিরোইন নেই। 

বিনোদিনী । আমার নিজের কোন কৃতিত্ব নেই গিরিশবাবু। যা 
কিছু সব আপনারই দান। 

গিরিশ । প্রতিভা ভগবানের দান বিশ্ন। তোমার মধ্যে যেটা 
£্ত ছিল, আমি তাকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলেছি। 
মিত্র। এমনি সুপ্ত প্রতিভাকে নাড়। দিয়ে জাগিয়ে তোলার কৃতিস্থ 
জনের আছে গুরু? 
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বিনোদিনী । কারো নেই অম্তবাবু। আমাদের গিরিশচন্দ্র বাংল 
গ্যারিক, সেক্সপিয়ার । যেদিন বাংলার রংগজগৎ থেকে গিরিশবব 
অন্ভাঁচলে যাবে, সেদিন বাংলা বংগজগতৎট] অন্ধকারে ভরে যাবে। 

নেপথ্যে প্রতাপ জ্ুরী। আরে বাপরে বাপ, দরোয়াজা, খিড়ৰ 
বিলকুল বদ্ধ। গিরিশবাবু আছেন ! গিরিশবাবু ! 

অধেন্দু। এ প্রতাপ জন্ুরী এসেছে । 

অমৃত । বাছাধনকে আসতেই হবে। সেদিন গুরুর উপদেশ 
বেনিয। নন্দনের বেজায় তেতো লেগেছিল । আজ কিস্তু আমান্ে 
সব কথাই ওর কাছে লাড্ড জেলেবীর মতে। মিঠা লাগবে । 

গিরিশ। যা ভুনি, সদর দরজা খুলে গুঁকে ওপরে নিয়ে আয় 

| অমৃত বন্থ্র প্রস্থান 

অ্ধেন্দু। বিনোদিনীর একমাসের মাইনে অবিচাঁরে মেরে দিযে 
প্রতাপ জহুতীর স্পর্ধা বেড়ে গেছে। 

মিত্র । থিয়েটারের শিল্পীদের যে যথেষ্ট মর্যাদা আছে তা বোঝৰ 
মত বুদ্ধি ওর: নেই। 

বিনোধিনী । শ্বধু তাই নয়, শিল্পীদের যে টাকায় কেনা যায় ন 
তা প্রতাপ জহরী বোঝে না অমৃতবাবু। সেই জন্তেই তো আর 
স্বাধীনভাবে নিজেদের থিয়েটার খুলতে মাঝে মাঝে গিরিশবাবুকে বনি 

গিরিশ | আমিও চেষ্টার ক্রাট করছি না বিনোদ । কিন্তু তোমার 
টাকা নেই আর আমারও টাকা নেই। 


প্রতাপচাঁদ সহ অস্থত বসুর পুনঃ প্রবেশ । 


প্রতাপ । টাকার কি পরোয়া আছে গিরিশবাবু? আপলোক হামা 
থিয়েটার বন্ধ করিয়ে বসিয়া আছেন--. 
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গিরিশ । আমরা আপনার থিয়েটার বন্ধ করিনি প্রতাপবাবুঃ বন্ধ 
করেছেন আপনি নিজে । 

প্রতাপ । হাষি বন্ধ করিয়েছে! 

অর্ধেনদু। নিশ্চয়ই! থিয়েটারের শিল্পীদের তো আপনি মানুষই 
মনে করেন না। 

প্রতাপ । এ কেয়া বাৎ অর্ধেন্দুবাবু? হামি-_ 

বিনোদিনী । গরীৰ তবল। বাজিয়ে বিধু মৌলীকে কুকুর বেড়ালের 
মত থিয়েটারের ঘর থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছেন । 

প্রতাপ। আরে বাবা, বিধুষৌলী থিয়েটারকা ভিতরমে একটে ঘর 
দখলিসাত্‌ বানিয়েছিল । 

বিনোদিনী । শুধু বিধুবাবু কেন? বেংগল থিয়েটারের প্রতিটি 
শিল্পীরই এ বেংগল থিয়েটারের দখলিসত্ব আছে। সেখান থেকে উৎখাৎ 
করবার শক্তি আপনারও নেই, আর বুটিশ সরকাঁরেরও নেই। 

প্রতাপ। আরে বিনোদবিবি, তুমি বিধুমৌলিকে লিয়ে এতে নারাজ 
হচ্ছে! কেন? 

বিনোদিনী । বিধুমৌলী যে আমার সহকর্মী সহধর্মী-। 

প্রতাপ । বিনোদবিবি-_ 

বিনোদিনী । তাদের অপমানে যে আমারও অপমান এই কথাটা 
আপনার মত দ্বার্থপর প্রমোদ ব্যবসায়ীরা কোনদিন বুঝতে চাইবেন 
না প্রতাপবাবু। 

গিরিশ । এখন বুঝাভে পান্রছেন প্রতাপবাবু । সেদিন কেন আমি 
বিধুমৌলির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ব্যাপারটা আপনাকে মিটিয়ে নিতে 
-বলেছিলুম ?. - | 

প্রতাপ। আভি মালুম হইয়াছে গিরিশবাবু। আচ্ছা, হামি বিধু 
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মৌলিকে ভাকিয্বে ফিন ঘরক বন্দোবস্ত করিয়ে দিচ্ছি, আপলোক 
ঘিয়েটার চালু করিয়ে দিন। 

বিনোধিনী। থিয়েটার চালু করতে আমরা সব সময়েই রাজি । 
কিন্ত বিধুমৌলীর হাতে ধরে আপনাকে ক্ষম। চেয়ে নিতে হবে। ছো'ট 
ৰ্ড় প্রতিটি শিল্পীকে সমান মধাদা দিতে হবে। আর যে কদিন 
থিয়েটার বন্ধ গেছে তার মাইনেও কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিতে হবে । 

অর্ধেন্দু। শুধু এবারের ই্রাইকের মাইনের টাকায় নয়, বিনোদিনী 
কাশীতে হাওয়া পরিবর্তনে গিয়ে একমাস কামাই করেছিল বলে ওক 
যে একমীসের মাইনে দেননি, সেই ট।কাও মিটিয়ে দিতে হবে। 

বিনোদিনী । না থাক অর্ধেন্দুবাবু। প্রতাপবাবুকে প্যাচে ফেলে 
সে টাক! আমি আদায় কবে নিতে চাই না। 

প্রতাপ । আরে ভাই, প্রাইককে মাহিনা হামি যব দিতে পারে, 
তব বিনোদন্বিবিকে বাকি মাহিনা ভি হামি মিটাইয়া দিবে। ৫ 
বদনামি কাম হামারসে হোবে না শামি গ্রেট বেংগল ঠেটার কি 
মালিক ! 

বিনোদিনী । সেট। আমাদেরই অন্ুকম্পায়। পর পর কতকগুলো 
নাটক গিরিশবাবু যেমন স্থন্দর রচনা করেছেন, তেমনি শিল্পীদের 
দিয়ে অভিনয় জমিয়ে আপনাকে লাখ লাখ টাকা লাভ করিয়ে দিয়েছেন । 
তবু আপনি শিল্পীগোষ্ঠীকে টাকার গোলাম ছাড়া বন্ধু ভাবতে 
পারেননি । 

প্রতাপ । গিরিশবাবু, বিনোদবিবির বাত-_ 

গিরিশ । বিনোদের কথাগুলো ফেলে দেবার নয় প্রতাপবাবু! 

বিনোদিনী । প্রতাপবাবু। অভিনেতা অভিনেত্রীরা আস্তরিক সহু- 
যোগিতা না করলে ঘে কোন প্রমোদ ব্যবসায়ীকে তিনদিনের মধ্যেই 
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ব্যবসার গদীতে লালবাতি জেলে প্রমোদজগৎ থেকে কাদতে কাদতে 
বিদেয় নিতে হবে। 

বন্থ। কথাটা কি জানেন প্রতাপবাবু, যাঁদের দিয়ে পয়সা আসবে 
তাদের দুঃখ বুঝতে হবে, যথাযোগ্য সম্মানও দিতে হবে। আর এ 
সংগে প্রতাপবাবুকে মনে রাখতে হুবে থিয়েটারের ব্যবসাট। পাট, তামাক 
বা ভূষিমালের ব্যবসা নয়। শিল্পীদের প্রতি আস্থা রেখে__ 

অমৃত। লাটায়ের স্থতো ছাড়ার মত টাকা ছেড়ে টাকা টানতে 
হবে। 

প্রতাপ। আবে ভাই টাকা ছোড়তে হামি তো৷ কস্তুর করছে না। 
বাকী ঠেটারকেো। একঠে আইন তো! থাকবে। 

গিরিশ । আইনের মাপকাঠি দিয়ে থিয়েটার-ব্যবসা চলে না 
প্রতাঁপবাবু, এখানে প্রাণের স্পর্শ» মনের আদান-প্রদান থাকা চাই। 

প্রতাপ । বহুত আচ্ছা গিরিশবাবু, এখন থিকে হামি আপনার 
মতলব নিয়েই চলবে। বাকী থিয়েটার চালু-_ 

গিরিশ । সামনের শনিবার থেকেই হবে। আপনি ্রীমার প্রাকার্ড 
মেরে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিন। 

প্রতাপ। বহুত আচ্ছা বত আচ্ছা! আর সব তা হইলে আজ 
পাচ বাজে ঠেটাঁরকে অফিস ঘরমে যাবেন। কোথা পরিষ্কার হয়ে 
গেল, তো! এখন হামি চলে ভাইলোক । পাঁচ বাজে- আচ্ছা ! বাম 
বাম - ৰ | প্রস্থান । 
বিনোদিনী । পাক্কা শয়তান ! 

অধেন্দু। শত চেষ্ঠাতেও ভাঙা কাচ যেমন জোড়া লাগে না। 
তেমনি প্রতাপচাদ প্যাচে পড়ে আমাদের দাবী স্বীকার করে নিলেও 
মনে ওর শিল্পীদের ওপর বিন্দুমাত্র সহাম্ছভৃতি জাগবে না। 
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. বিনোদিনী । শিল্পীদের মনও যখন ভেঙেছে তখন আব বেংগল 
থিয়েটারে জোড়া লাগবে না। 
মিত্র। এস গুরু! চেষ্টা করে আমরা সবাই মিলে আমাদের 
শিল্পীগোষ্ঠীর থিয়েটার খুলি । 
বিনোদিনী । নতুন থিয়েটারের টাক! দেবার ধনী যদি আমরা পাই, 
তাহলে তার যে কোন সর্তে টাকা নিয়ে স্বাধীনভাবে থিয়েটার কোম্পানী 
খুলবো। 
মিত্র। তাহলে আজকের এই সংকল্লের কথা যেন সকলের মনে 
থাকে বিহু 
বিনোদিনী । নিশ্চয়ই মনে থাকবে । নতুন থিয়েটারের জন্য টাঁকা 
নিতে যদি আমার দেহের অংগ প্রত্যংগ কেটে দিতে হয়, তাতেও 
আমি পেছপাও হব না। 
[ প্রস্থান । 
গিরিশ । বিনোদিনীর এই নংকল্পবাণী ভগবান নিশ্চয় কান পেতে 
শুনেছেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ্দে নতুন থিয়েটার খোলবার 
ধনী আমরা পাবই। তাহলে তোমরা এখন এসো, বিকাল পাঁচটায় 
বেংগল থিয়েটারের অফিস ঘরে হাজির হয়ো । দেখো, কেউ যেন 
ফেল কোরো না। 
বস্তু । নানা নিশ্চয়ই যাবো । এতবড় একটা, কজ আর তাছাড়া 
না গেলে ব্যাটা প্রতাপ সন্দেহ করবে । যেতেই হবে। 
সকলে । নিশ্চয়ই-_নিশ্চয়ই ৷ 
[ পরস্পরের সংগে কথা বঙ্গিতে বলিতে সকলের প্রস্থান | 
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তৃতীয় দৃশ্য 
বিনোদিনীর গৃহ 
বিনোদিনীর মা, গংগামতী ও ব্রজনাথ শেতের প্রবেশ । 


গংগা। হবে না__হবে না, আপনি ঘতই চেষ্টা করুন মাসিমা, 
বিন কখনো রাজী হবে না। 

ব্রজ । কেন রাজী হবে না? আজে বাজে লোক নয়, চ্যাংড়৷ 
ফিচেল ছোড়া! নয়, দুষ্ট বদমায়েস নয়, রীতিমত রাজালোক বল্লেও 
চলে। আর দেবেও-_গাঁড়ী, বাড়ী, মোটারকমের টাকা মাসোহারা, 
তার ওপরে থিয়েটার গড়তে পঞ্চাশ হাজার টাকা। 

গংগা। কুবেরের ভাগ্ার লুটিয়ে দিলেও বিন কখনও অ-বাবুকে 
তাড়াতে পারবে না, আর অ-বাবুও বিনুকে ছেড়ে যেতে চাইবে না 
বলেই মনে হয়। 

মা। কেন যেতে চাইবে না? অ-বাবু কি মৌরসীপা্টা লেখাপড়া 
করে এ বাড়ীতে ঢুকেছে? না অ-বাবুকে বিন্ত বিয়ে করেছে? 

গংগ।। বিয়ে না করলেও বিচ্ছু অ-বাঁবুকে স্বামীর মত শ্রদ্ধা করে । 
আর অ-বাবুও বিশ্বকে স্ত্রীর মত ভালবাসে । 

মা। ওকে মা, ভালবাসাই বল আর ভক্তিছেদ্বাই বল, সবই 
টাকার মাথায় চলে । এই যেইস্তিরির মতন অ-বাবু বিচ্কে ভালবাসে, 
আজ বিন্ত আখেরের কথা তেবে হাঁজার পঁচিশ টাকা চেয়ে দেখুক 
দেখি, অমনি কেটে পড়ে ঘরের ছেলে ঘরে গিয়ে বে করবে। 

ব্রজ। ঠিক কথা। আজ অ-বাবুর ঘন বিয়ে কর্ী বৌ নেই, 
'তাই বিহ্ুকে বোয়ের মতন ভালবাসছে। কিন্ত যেদিন ওর মা বাপ 
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নটা বিনোদিনী [ দ্বিতীয় অংক ; 


ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা সুন্দরী মেয়ে দেখে বে দেবে, 
সেদিন এখানকার ভালবাসা কপূররের মতন উবে যাবে। 

মা। তা আর বলতে বেরজো৷ ভাই। ও ছোঁড়। সেদিন বিনুর 
মুখে নাতি মেরে চলে যাবে। 

গংগা। ও আপনাদের ভুল অন্রমান মাসীমা! । বিচ্ছুর মুখে শুনেছি, 
ওর অ-বাবু নাকি কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে দাড়িয়ে ম! বিশ্বেশ্বরী, বাব! 
বিশ্বনাথের নামে প্রতিজ্ঞা করে বলেছে--এক বিশু ছাড়া আর কাউকে 
বিয়ে করবে না। 

ব্রজ। তুমি থামতো গংগাবাঈ। বিস্থর মত সরল মেয়ে বলেই 
ধাঞ্পা মেরে ভোলাতে পেরেছে । 

গংগা । ধান! 

ব্রজ। নিশ্চয়ই! এইসব বাড়ীতে যার! আমোদ ক্ফৃতি করে তাঁদের 
প্রতিজ্ঞার কোন মূল্য নেই । 

গংগা। আপনি বলছেন কি শেঠবাবু? হিন্দুর ছেলে ভদ্রলোক । 
মা বিশ্বেশ্বরী বাবা বিশ্বনাথের পবিত্র নাম নিয়ে প্রতিজ্ঞ করে, তা 
রাখবেন না? 

মা। ওরে মা। এমন তো হামেশাই হচ্ছে। এই দেখ না 
কেন, পাশের বাড়ীর স্থখদার “বাবু” কালীঘাটে.গিয়ে মা! কালীর হাতের 
খাঁড়৷ থেকে সিছুর কিনে নিয়ে স্ুখীর সিথিতে পরিয়ে বে করেছিল। 
বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ছোড়। আবার একটা স্থন্দরী মেয়েকে বে 
করে পালিয়ে গেছে। 

গংগ! | তা..হয়তো হতে পারে মাসীমা। কিন্তু বিন্থুর অ-বাবুঁ_ 

ব্রজ। পুরো! দগ্তর ধাঞ্জাবাজ। তা না হলে তার মা বাপতার 
বিয়ের সব ব্যবস্থা করে ফেলার পরেও সে ঘটনাটা চেপে আছে। 
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গংগ!। নাঁনা তা হতে পারে না শেঠবাবু। 

বর । পারে। 

গংগা । শেঠবাবু। 

ব্রজ। আমি অ-বাবুর এক পড়দী ভন্রলোকের মুখে শুনে এলুম 
যে তার বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। 


বিনোদিনীর প্রবেশ ৷ 


বিনোদিনী । কার বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে শেঠমাম! ? 

মা। এই তোর অ-বাবুর। 

বিনোদিনী । এা যেন দু'চোখে অন্ধকার নামে; কিন্তু সম্বরণ 
করে নেয়] না না, এ হতে পারে না। সে যেঠাকুর মন্দিরে দাড়িয়ে 
প্রতিজ্ঞা করেছিল। 

ব্রজ। আর প্রতিজ্ঞ! একে বড়লোকের ছেলে, তায় আইবুড়ো। 
কাতিক। সুন্দরী ষোড়শী নতুন বৌ-এর লোভ সামলাতে পারবে 
কেন? 

মা। আমি ডিনার সহিদ হানি পরের 
ছেলেদের অত বিশ্বাস করিস ন1। 

বিনোদিনী । সে তো কখনে। বিশ্বাস ভংগ করেনি মা। 

গংগা। আজও যে বিশ্বাস ভংগ করবে, তার কোন মানে 
গোলাপ। কিন্তু সংবাদটা৷ যখন শেঠবাবু এনেছেন, তখন খোঁজ 
দেখতে হবে। 


পৃর্ণেন্দুর প্রবেশ । 
পূর্ণেন্দু । কি খোঁজ করে দেখবে গংগাবাঈ ? 
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গংগা। এই গোলাপের অ-বাবুর নাকি বিয়ের সন্বন্ধ হচ্ছে শুনতে 
পাওয়া যাচ্ছে। 

পূণেন্ু। তোমরা শুনেছে সম্বন্ধ হচ্ছে, আমি শুনে এলুম বিজ্বে 
হয়ে গেছে। 

বিনোদিনী । নানা, এ হতে পারে না। আপনারা মিথ্যে বলছেন । 

গংগা। সত্যি মিথ্যে আজই আমরা খবর নেব গোলাপ । 

পূর্ণেন্দু। খবর নেওয়ার কিছু নেই গংগাবাঈ । কথাটা যখন 
প্রচার হয়েছে তখন সত্যি। 

বিনোরিনী । নানা, সত্যি নম, এ সত্যি হতে পারে না। 
[ প্রস্থানোগ্যত ] 


গিরিশবাবুর প্রবেশ । 


গিরিশ । কি সত্যি হতে পারে না বিনোদিনী? 

গংগা । মুখুজ্যেবাবু আর শেঠবাবু খবর এনেছেন গোলাপের 
অ-বাবু নাকি বিয়ে করেছেন। তাই-_ 

গিরিশ । তাই কি? যা চিরস্তন নীতি, এ ক্ষেত্রেও কাই হয়েছে। 

বিনোদিনী । গিরিশবাবু-_ 

গিরিশ। এ নিয়ে মাথা খারাপ না করে শোন বিনোদিনী, আমাদের 
স্বাধীনভাবে থিয়েটার গড়ার এতে একটা স্থুযোগ এসেছে। 

ব্রজ। সে কথা আমি বিজুর মাকে বলেছি গুরু। দিও রাজি। 
কিন্তু বিশ্ত-_ 

বিনোদিনী । কি হয়েছে শেঠমাম। ? কথাটা বলতে তুমি ইতস্তত: 
করছ কেল? 

গংগা। ইততস্তভতঃ করছেন তোর এখনকার মনের অবস্থা বুঝে । 

(৪৬ ) 
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মা। ইতস্ততঃ করবার কিছু নেই বাপু। যেটাতে ভাল হবে, 
আমাদের সবদিক থেকে উন্নতি হবে, দে কথ৷ প্রকাশ করে বলতে 
কি আছে? 

বিনোদিনী । কি হয়েছে মা? কি ব্যাপার গোলাপ? 

গংগা । ব্যাপার অন্য কিছু নয়। গুমুথ রায় নামে এক মাড়োবারী, 


ভদ্রলোক নতুন থিয়েটার খুলতে পধ্ধশ হাজার টাকা খরচ করতে 
নাজি। কিন্ত 


বিনোদিনী । কিন্তু কি? 

গংগা। ভদ্রলোক তোমাকে রাখতে চান। 

বিনোদিনী । নানা, তা হতে পারে না। কখনে। হতে পারে না । 

মা। কেন হতে পারে না বিন? 

বিনোদিনী । আমি যে ঠাকুর মন্দিরে চড়িয়ে তাকে কথা 
দিয়েছি মা 

গিরিশ । আমাদের বাড়ীতে দীড়িয়ে সমস্ত শিল্পীদের সংগে আমাকেও 
তে! কথ! দিয়েছিলে বিনোদিনী, নতুন থিয়েটারের টাকার জন্য যদি 
নিজের অংগ কেটে দিতে হয় তাও তুমি প্রস্তত? 

বিনোদিনী । বলেছিলাম ! কিন্তু_ 

গিরিশ । এর মধ্যে আর কিস্তর প্রশ্ন উঠতে পারে না বিনোদিনী । 
গুমুথ রায়ের | সত তা দেহের অংগ প্রত্যংগ কেটে দেওয়ার চেয়ে 
তো কঠিন নয়। 

বিনোদিনী । বিনোদিনীর কাছে নিজের অংগ-প্রত্যংগ কেটে 
দেওয়া যত নহজ, এ অচেন। মাস্থযকে দেহ দান তত সহজ লক্ষ 
গিবিশবাবু। 

গিরিশ। বুঝেছি বিনোদিনী !. নাট্যশিল্পের উন্নতি সাধনের চেয়ে 
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তোমার কাছে অব-বাবুর প্রেমের মূল্য অনেক বেশী। তাই নতুন 
থিয়েটার গড়ার স্থষোগ পেয়েও আমাদের হতাশ করছ। 

বিনোদিনী । গিরিশবাবু ! 

গিরিশ । আমি জানতাম, নাট্যশিল্পের সাধনাই তোমার জীবনের 
চরম লক্ষ্য, তাই এ প্রস্তাব করেছিলাম । 

বিনোদিনী । আমার কাছে আপনার সবচেয়ে ঝড় কাজ স্বাধীন 
নাট্যশাল। গড়ে রাতের পর রাত অভিনয় করে জাতিকে নূতন 
সমাজের পথে অগ্রসর করা । 

গিরিশ। বিনোদিনী- বিনোদিনী 

বিনোদিনী । শিল্পী আমি, বংগ রংগজগতের সাধিকা আমি। 
আমার দেহ মন উৎসর্গাত শিল্প সাধনায় । যে শিল্প নাস্তিককে আস্তিক 
গড়বে, অমানুষকে মনুষ্ত্বের পথ দেখাবে । সমাজের কুসংস্কার দেশের 
বুক থেকে ঘুচিয়ে দিয়ে জাতিকে নতুন পথে এগিয়ে নিয়ে ঘাবে। 

গিরিশ। এই তো শিল্পী বিনোদিনীর যোগ্য কথা । 

বিনোদিনী । যান গিরিশবাবু। নতুন থিয়েটার আমাদের হবেই 
আর সেই থিয়েটারের টাকার জন্য গুমুখের সব সত আমি মেনে 
নিলুম । 

গিত্রিশ। আমি খুবই সন্ত হলাম বিনোদিনী । আশীর্বাদ করি 
রংগজগতে তুমি বাংলার নাট্যমোদীদের চিরম্মরণীয়৷ হয়ে থাক। 

[ বিনোদিনী প্রণাম করে, গিরিশের প্রস্থান । 

বিনোদিনী । যাও শেঠমামা, যান পূর্ণেশ্দুরাবু, আপনাদের সংবাদ 
যদি মিথ্যেও হয়-_ 

পূর্ণেন্দু । সত্যি মিথ্যের প্রমাণ এই চিঠিতেই আছে বিজু। 

গংগা। চিঠি! 
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পুণেন্দু। হ্যা গংগাবাঈ । বি এই চিঠি দেখলে পাছে দিশেহার! 
হয়ে যায় এই ভয়ে শুধু মুখেই ওর অ-বাবুর বিয়ের খবর দিয়েছিলুম । 
কিন্ত যখন দেখলুম নতুন থিয়েটারের টাঁকা নিতে ও গুমু রাষকে 
আসতে দিতে চায়, তখন বুঝলুম চিঠিখান এক্ষেত্রে অনেকখানি নিশ্চিন্ত 
করবে । এই নাও বিন্ধ। [ বিন্তুকে পত্র দিল ] 

বিনোদিনী । আর ও চিঠি পড়ে কোন লাভ নেই পূর্ণেন্দুবাবু। 
নিজেকে ধুপের মত পুড়িয়ে হাজার হাজার দর্শককে নাট্যাভিনয়ের 
সৌগন্ধে মাতিয়ে তুলতে চাই । হাসি আনন্দ যৌবনের মধুর শ্বপ্রকে 
গলা টিপে মেরে আমি জাগিয়ে তুলতে চলেছি আমার অভিনয় শিল্প 
সাধনাকে | 

গংগা। কিন্তু গোলাপ! তোর অ-বাবু- 

বিনোদিনী । বিয়ে করেছে? এ চিঠিতে তার বিয়ের প্রমাণ 
ওরা আমাকে দেখাতে এসেছেন ? কিন্তু আমি তাকে আমার মনের 
আডিনা থেকে তী।ড়য়ে দিয়েছি । দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছি। 
মে আমাকে__[ অশ্রপুতা হয় ] হাঃ-হাঁঠহাঃ, দেহ বিক্রি যাদের ব্যবসা, 
তাদের আবার কিসের প্রেম, কিসের ভালবাসা । 

পূর্ণেন্দু । বিনোদিনী, তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে-_ 

মা। এতাদনে বুঝেছস তো মা? এ রাস্তায় যে হতভাগী ধাপ্লাবাজ 
মান্ষদের ভালবেসে মরে-__ 

ব্রজ। তাকে পথে" দাড়িয়ে কাদতে হয়, কি বল দিরদি-_ 

বিনোদিনী । নানা কাদবো কেন? এই দেখ আমি হাসছি। 
হাঃহাং-হাং 

গংগা। গোলাপ ! 

বিনোদিনী । হাঃহাঃহাঃ_ . 
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পূর্ণেন্দু । বিনোদ__ 
মা। ও মা বিন 
বিনোদিনী । হাঁঃহাঃ-হাঠঃ__ 
গংগ! । আর হাসিস না গোলাপ, আর হাদিস না! তোনএঁ 
হাপির স্থুরে কানন! বরে পড়ছে। 
বিনোদিনী । না-না, এ আমার আনন্দের হাসি, খুসীর হাসি। 
যাও শেঠমামা, খবর দাও গুমুথকে, আমি প্রস্তত। তার কামনার 
আগুনে নিজেকে পুড়িয়ে ছাই করতে আমি প্রস্তত। 
পূণে্দু। শেঠবাবু_ 
ব্রজ। খবর পাঠাতে হবে না বিস্থ, আমি তাকে গংগাবাঈয়ের 
ঘরে বসিয়ে রেখে এসেছি । 
বিনোদিনী । তাহলে তো কাজ আপনারা গুছিয়ে রেখেছেন । 
ব্রজ। নিশ্চয়ই, অতবড় ধনীকে তো আর হাতছাড়া করা যায় না । 
বিনোদিনী । না-না, হাতছাড়। করা উচিত নয়। যান তাকে 
ডেকে আনন । 
ব্রজ। আমি এখুনি ডেকে আনছি । 
[ বিনোদিনীর মাকে ইসারায় কি যেন বলে প্রস্থান করে । 
বিনোদিনী । উঃ বুকখান। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে গোলাপ ! মা, 
একটু জল। 
ম। জল কেন মা, আমি সরব এনে দিচ্ছি 
| প্রস্থান । 
পৃশেশ্ু। গংগাবাঈ-_ 
গংগাঁ। চলুন বাবু, আমাকে পাঠ মুখস্ত করিয়ে দেবেন। 
বিনোদিনী । জীবনে অনেক পাঠ আমি মুখস্ত করলুম, তুমিও মুখন্ত 
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£রলে গোলাপ । কিন্তু সত্যি করে বল তো! গোলাপ, সত্যিকারেব্ব 
প্রাণের স্পর্শ আমরা কোথাও পেয়েছি? না, পাইনি! ইহজীবনে 
প্রাবও না। 

গংগা । আমাদের সৃষ্টি ঘে অভিনয় করতে গোলাপ । 
পূর্ণেন্দু । প্রেমের অভিনয়, তাই না গংগামণি ? 

গংগা। সে কথা আবার জিজ্ঞাসা করছে।? এখানে ধার! 
সেন তারাও প্রেমের অভিনয় করেন আর আমরাও তীদের কো- 
্কট্রেস হয়ে জবাব দিই । অভিনয়-_অভিনয়, সবটাই অভিনয় । 

[ পূর্ণেন্দু সহ প্রস্থান । 

বিনোদিনী । অভিনয় অভিনয় । ট্রেজেও অভিনয়, ঘরে এসেও 
([ভিনয়। ওগে। পতিতার ভাগ্যবিধাতা, তোমার স্থগিতে সারাজীবন 
চ এদের অভিনয় করেই বেঁচে থাকতে হবে? 


বিনোদিনীর মায়ের পুনঃ প্রবেশ । হাতে মদের প্লাস । 


মা। এই নে বিশু, এই সরবৎ্টুকু এক চুমুকে খেয়ে নে। 
বিনোদিনী । [পান করিয়া] মা, এই তোমার সরব? 
মা। আমি তো তাই জানি মা। 

বিনোদিনী । চমৎকার! সত্যই তুমি পতিতার মা। যে মেসে 
হজীবনে মদ স্পর্শও করেনি, মা হয়ে নিজে তাকে তুমি মদ খাইয়ে 
লোক খবিদ্দাবেক প্রিয়তা অর্জন করাতে চাইছ! 

বিনোদ্দিনী । না-না, দৌধ কিসের? শিল্পী বিনোদিনীর জীবনের 
লহ হয়ে যদি তাকে পুরোদগ্তর বেস্টা বিনোদ্দিনীতে পরিপত করতে 
পার, তাহলে তোমার মাতৃধর্ম ঘে রূসাতলে যাবে মা! 
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মা। আজ তো আমাকে বড় বড় কথা শোনাচ্ছিন বাছা 
কিন্ত যেদিন পয়সার অভাবে ছুবেলা পেটভরে খেতে পাসনি, তু 
সেদিনের কথ! কি ভুলে গেছিস? 

বিনোদিনী । ভুলিনি মা, ভূলিনি সেদিনের কথা । কিস্ত তা 
বলে মদ খেয়ে দেহ বিক্রি করে নরকের পাকে ডুবতে হবে ? 

মা। নরকের পাঁকে যাদের জন্স, মদ খেয়ে দেহ বিক্রির পয়ম 
রোজগারে তাদের কিসের ভয় । এটো। পাতা তো৷ আর হ্বর্গে যা 
না বাছা। 

বিনোদিনী । ঠিক বলেছ মা। এঁটো পাতা কখনো হ্বর্গে যে 
পাবে না। শত চেষ্টাতেও শিল্পী বিনোদিনীর যে সভ্য সমাজে কেন 
দিন ঠাই মিলবে না। তার প্রমাণ হাতে হাতে দিয়ে গেল 
অ-বাবু। 

মা। মানুষকে বাচতে হলে পয়সা চাই আর সেই পয়স। যেমু 
করেই হোক রোজগার করতে হবে। 

বিনোদিনী | হ্যা হ্যা, যেমন করেই হোক পয়স৷ রোজগার কর 
হবে। পৃথিবীতে বাচতে হলে পয়সা চাই। এই অভাগা দে 
যাবা সমাজে মান্থষ তৈন্সী কযে-__সেই নাট্যশিল্পী আর অধ্যাপকর্ে 
পেছনে একট। পয়সা খরচ করতেও ধনীদের বুকে ব্যথা জাগে 
অথচ লাখ লাখ টাকা খরচ করে, মদদ আব নাচ গানের ফোয়া 
ছোটাতে বিন্দুয়াত্র দ্বিধা করে ন1। 


গুমু্থ রায়কে লইয়া ব্রজনাথের পুনঃ প্রবেশ । 
বরজ । আনুন আঙ্ুন গুমুখবাবু। এই যে সামনেই বিনোদিনী 
গুরূ্থ। নমন্তে বিনোদবিবি- নমন্তে | 
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বিনোদিনী । [নির্বাকে দুহাত তুলিয়া নমস্কার জানায় ] 

ব্রজ। এইবার তোমরা সব বুঝে স্থঝে নাও দিদি। ইনিই 
ছামান্ত: গুমুখ বায় । 

মা। এস বাবা। [গুমুথ বসিল ] রামধনি--[ রামধনি আসিয়। 
দের সরঞ্রাম রাখিয়। চলিয়া যায় ] দীড়িয়ে রইলে কেন বাবা, বসো। 


ফুলের মালা হাতে মদনের প্রবেশ । 


মদন। নমস্তে নতুন বোনাই, আমি শাল! এসে গেছি। 
বিনোদিনী । মদন ! 
ব্রজ । এখন যা, পরে আসিস । 
মদন । আমি শালা যাবো বলে কি এসেছি? 
গুমুথখ । আরে শেঠবাবু, ইয়ে ছোকরা কোন হায়? 
মদন। আমি মদন চন্দর হায় নতুন বোনাই। মৌদিকা বোনপো 
য়। এই দিদিক! ভেইয়া হ্যায় [ফুলের মালা গুমুখের হাতে 
ডাইয়া দেয়] আর নতুন বোনাই কো শাল হায়__ 
গুমুথ । আজসে তুমভি মেরা ভেইয়া হায় । হাঃ-হাঃ-হীঃ। 
মদন। বহুত আচ্ছা নতুন বোনাই। বী করে গোটা ছুই 
[ীকা দিয়ে ফেল দেখি! 
গুমুথ । টেকা! 
মা। টাকা এখন কি করবি? 
মদন। জোড় পার্তি_-সে তুমি বুঝবে না। 
ব্রজ। এই মঙ্দনা! টাকা আমি দেব এখন তুই ষা। 
মদন । থামো-_থামে। মশাই । তুমি তো! ওয়ান পাইস ফাদার 
[দার । তুমি দেবে ট্যাকা? ফু 
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গুমুখ । আচ্ছা_আচ্ছা, লেও ভাই, হামি দিচ্ছে। ইয়ে লো 
দে। রোপেয়া_ টাকা প্রদান ] ঠিক হ্যায়? 

মদন। জিতা। বহো৷ নতুন বোনাই। তুমি শাল রোজ এসো । 
ফুর-র--বক দেখেছো ? [ ব্রজনাথকে বক দেখাইয়া প্রস্থান 

ব্রজ । রাবিশ! তোমাদের কাছে আস্কারা পেয়েই ও ছোড়া এন 
বেড়ে উঠেছে দিদি। 

বিনোদিনী । এ মটিতে যারা জন্মায় শেঠমামা, তাদের আস্কীর 
দিতে হয় না, বেড়েই তারা আসে। 

মা। ছেড়ে দে বিন ওর কথা । এখন বাবুর আদর-যত্ব কর 
আমি তোদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে চললাম । ওরে ও রামধনি-_ 
কোথায় গেলি বাবা । একবার এদিকে আয়, বাজারে যেতে হবে। 

[ প্রস্থান 

গুমুখ । আসেন শেঠবাবু, ছু-এক গ্লাস পি-কার মেজাজ সরিষ 
বানাইয়ে লিন । 

ব্রজ। আমি ওসব খাই না গুমুখজী। আছি মাত্র আপনাবে 
একটা অনুরোধ করতে । 

বিনোদিনী । অন্গরোধটা কি তা বলেই ফেলুন শেঠমামী | অত 
ভনিত। কেন? 

ব্রজ। মানে অনুরোধ অন্ত কিছুই নয় । তোমাদের নতুন থিয়েটার 
হাউস তৈরীর কন্ট্রাক্টটা যদি আমাকে দাও, মানে আমি যথাসম্ভ, 
কম খরচে হাউস তৈরী, স্টেজ সিন তৈরী, এমন কি পোষাক 
পরিচ্ছদ পর্যস্ত তৈরী করিয়ে দেব। 

গুমুথখ। আপ বিলকুল বেফিফির ছে, কন্ট্রাক্ট আপনি কো মির 
যাষেগা । 


তৃতীয় দৃশ্ত ] নটা বিনোদিনী 


ব্রজ। আর আমার কোন প্রার্থনা নেই। তাহলে আসি গুমুখ- 
বাবু, রাম রাম। 

গুমুখ | রাম রাম ভাই-_রাম রাম। [ ব্রজনাথের প্রস্থান । 

বিনোদিনী । [ নেশাজড়িত কে] আপনি কৌশল করে সরব 
বলে আমাকেই মদ খাইয়েছেন, কিন্তু নিজে তো! খেলেন না গুমুথখজী ? 

গুমুখ | হী হী, হামি জরুর খাবে। 

বিনোদিনী । তাহলে খেয়ে নিন। [মদ ঢেলে দেয় 

গুমুখ । হামার নসীব আজ বহুত ভাল আছে বিবি। জেরা 
নাচ তো দেখাও, গাঁনা ভি শুনাও-_ 

বিনোদিনী । গান! [দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া] গানের স্থর আমার 
হারিয়ে গেছে গুমুখজী | 

গুমুখ। কীহা হারিয়ে গেল? কেঁলো, হামি খুঁজিয়ে লিঙ্কে 
আসবে । 

বিনোদিনী । হিঃ-হিঃহিঃ তুমি কাহাসে খুঁজিয়ে লিয়ে আসবে 
গুমুখজী? [গুমুখের কান ধরিয়া নাড়৷ দেয় ] 

মুখ । আরে-_-আরে এ ক্যা কর বহি হো? 

বিনোদিনী । সোহাগ বধু, বিনোদিনীর সোহাগ-_ 

শীত 


সোহাগ নিতে চায় বধুয়া ভাঙা মনের আঙিনায়। 
মিলন-বাঁশির স্থরলঃরী হারিয়েছে সে কোন অজানার ॥ 
নাচের তালে পা পড়ে না, 
নতুন নাগর যার না চেনা, 
(তাই) মনের ছোয়া নাহি পেয়েও দেহের ছোয়া নিতে চার ॥ 


[ উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া! প্রস্থান । 
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চতুর্থ দৃশ্য 
ভবতারিণীর মন্দির 


জনৈক ভক্তের প্রবেশ 


ভক্ত । [ দেবীকে প্রণাম করিয়] ] 
গীত 


মন ভুলে! না কথার ছলে, লোকে বলে বলুক মাতাল বৰবলে। 
হরাপান করি ন! আমি, সুধা খাই জয়কালী বলে ॥ 


ব্যস্ভভাবে রামকুক্চের প্রবেশ । 


বামরুফ্জ | ওরে, গান থাঁময়ে কথ। শোন । 

ভক্ত। বলুন। 

রামরুষ্চ । নরেনের সংগে দেখা হয়েছিল ? 

ভক্ত । আজে হ্যা বাবা, শ্তামবাজারের মোড়ে দেখা হয়েছিল, 

রামকুষ্চ। আমার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করেছিল? 

ভক্ত। হ্যা। জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুর কেমন আছেন ? 

রামকষ্চ। আমি জানি__একথা মে জিজ্ঞাসা করবে। তা তুই 
কি বলি? 

ভক্ত। আমি বল্লুম_ঠাকুর ভাল আছেন। 

রামরুষ্চ। কেন একথা বলি শাল!! এই কি ভালো থাকা ? 
শুনতে পাস না, দ্রিনরাঁত মার কাছে কাতরকণ্ঠে ব্লছি-__নরেনকে 
আনিয়ে দে মা, নরেনকে আনিয়ে দে। 

ভক্ত । এটা 
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রামকৃষ্ণ । তুই শালা কানা, না কালা? 
ভক্ত । আজ্ঞে _ 
রামরু্জ। আর বিনয়ে কাজ নেই। যা পারবি তাই কর দেখি, 
গানখানা শেষ কর। আহা, আছুরে ছেলে রামপ্রসাদের গান__ মন 
ভুলো না কথার ছলে ! 
ভত 1 
পুর্ব গীতাংশ 
মন ভুলে! না কথার ছলে, লোকে বলে বলুক মাতাল বলে। 
হ্থরাপান করি না আমি, সুধা খাই জয়কালী বলে । 
খালি মধু থেলেই কি হক, লোকেতে মন মাতাল বলে। 
যা আছে কর্মে, কে জানে মর্ম, জানে কেবল সেই পাগলে ॥ 


গিরিশের প্রবেশ । 


গিরিশ । আহা, কি গানই রচনা করে গেছেন সাধক বামগ্রসাঁদ | 
এইসব গান বাংলার অমূল্য সম্পদ । [ঠাকুরকে প্রণাম 7 

রামকুঞ্চ। এই যে বাবুমশাই, আমি ভালো আছি_-খুব ভালো 
আছি। 

গিরিশ । আপনি আমায় ডেকেছিলেন ? 

বামকৃষ্ণ। ডাকবে না? তুই যে কাগ্ডারী পাবার জন্যে ব্যাকুল 
হয়ে উঠেছিস। 

গিরিশ । আচ্ছা বলুন তো-_গুরু কি? 

রামরুঞ্ণ। গুরু আবার কি হবে? কুটনী__কুটনী । নষ্ট মেয়েদের 
কুটনী যেমন মনের মানুষের সংগে মিলন ঘটিয়ে দেয়, গুরুও তেমনি 
ইঞ্টের সংগে ভক্তের মিলন. ঘটিয়ে দেয় । 
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গিরিশ । আমার গুরু মিলবে কবে? 

রামকৃষ্ণ । গুরু তো মিলে গেছে গো। 

গিবিশ। আমার মন্ত্র কি? 

রামকৃষ্ণ । শুধু ঈশ্বরের নাম। 

গিরিশ । কিন্তু আমি যে মহাপাপী। 

বামকঞ্চ। কোন শাল। বললে? 

গিরিশ । সবাই বলে। 

রামরুষ্ণ। সবাই তোর আসনলটা না দেখে শুধু খোলসট। দেখেই 
বিচার করে । ওরে, ঢ্যামনা সাপে ধরলে মরে না। কিন্তু জাতসাপ 
কামড়ালে একডাক-_হু'ডাক, তারপরেই মরণ! তোকে চ্যামনাক় 
ধরেছে__ভয় কি? 

গিবিশ। আমি যে মদ খাই? 

রামকষ্চ । খান কত খাবি । যেদিন আসল নেশার সন্ধান পাবি 
সেদিন তোর মদের নেশা পালিয়ে যাবে। 

গিরিশ । আপনি জানেন না ঠাকুর, আমার দেহটা! পাপে 
পাহাড় । 

রামকঞ্ণ। কালী নামের মহাঁমস্ত্রে ওটা তুলোর পাহাড়ের মতন 
ফুস করে উড়ে যাবে। 

গিরিশ। কিন্তু মায়ের নাম আমি কখন করবো ? 

রামকষ্চ। ঘুম থেকে উঠে 

গিরিশ। মাতাল গিরিশ কোথায় থাকে কোথায় ঘুমোয় তার 
ঠিক নেই। 

রামরুঞ্জ। তুই কি এক মুহুর্তও মাকে ভাকবার সময় করে 
নিতে পারবি না? 
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গিরিশ। না ঠাকুর, সময় করে, আসন করে মাকে ডাকা 
আমার হবে না। 
রামকষ্ণচ। তা হলে এক কাজ কব। 


গিরিশ । কি? 
রামকুঞ্চ। আমাকে “ব কলম দ্ে। 
গিবিশ। “ব কলম? 


রামরুঞ্চ। হারে নাবালকের আমমোভ্তীর যেমন বিষয়-আশয়ের 
লব ব্যাপারে “ক কলমে সই করে, আমিও সেইরকম তোর 
আমমোেক্তার হয়ে বৰ কলমে মাকে তোর কথা বলবো । 

গিরিশ । আমার হয়ে তুমি মাকে বললে, মা আমার ওপরে 
প্রসন্ন হবেন ? 

রাঁমরুষ্ণ । পরীক্ষে করে দেখ না আমাকে “ব কলম দিয়ে । 

গিরিশ । তাই দিয়ে আমি নিশ্চিত হলাম ঠাকুর । আমার 
হয়ে মাকে তুমি ডেকো। আর আমার বিপদে আপদে ডাকবে! 
শুধু তোমাকে । 

বামরু্চ। "ওরে গিরিশ, আমি জানি নরেনের চেয়েও আমার 
ওপরে বিশ্বাস তোর অনেক বেশী। আর নরেনের ভক্তিশ্রদ্ধা 
যষোলআনা । 

গিরিশ । এই বিশ্বাস নিয়ে আমি মুক্তির আলো দেখতে পাবো 
ঠাকুর | 

রামকুষ্জ | যুক্তি তোর হবে, মা তোকে হাত ধরে আলোর দেশে 
নিয়ে যাবে। যেখানে কোন অন্ধকার নেই, শুধু আলে৷ আর আলো। 

গিরিশ । আর আমি যমকেও ভয় করি না ঠাকুর। এখন 
সহজভাবে নিশ্বাস ফেলে ভাবতে পারছি, মহাপাপী আমি নই। 
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আপনাকে সব সমর্পণ করে আপনার পায়ের ধুলো নিয়ে আমি 
নির্মল নিফলুষ । 

রামকৃষ্ণ । তুই যে সমাজশিক্ষে লোকশিক্ষের পণ্ডিত রে গিরিশ । 
থিয়েটারে তোর লেখা নাটকগুলেো দেখে কতো নাস্তিক মান্ছষ, 
আন্তিক হয়ে ফিরে যাচ্ছে । তোর কাছে পাপ বেটা টিকবে কেন রে? 

গিরিশ । আমার একটা প্রার্থনা ঠাকুর । 

রামকৃষ্চ। কি বে? 

গিরিশ । আপনাকে আমি থিয়েটার দেখবার নেমন্তন্ন করে 
যাচ্ছি। সামনের শনিবারে যাবেন থিয়েটারে । মানে-__যেতেই হবে 
আপনাকে । 

রামকুষ্চ। যাব যাব নিশ্চয় যাবে । নরেনকে সংগে নিজে 
তোদের থিয়েটার দেখে আসব । 

গিনিশ। আপনার আশীর্বাদহই আমাদের একমাত্র ভরসা] । 

[ রামরুষ্তকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান । 

ভক্ত। আপনি যাই বলুন ঠাকুর, ও লোকট। মদ খায়-_ 
আমাদের ভাল লাগে না। 

রামরুষ্জ। ওর যে ভৈরবের অংশে জন্ম বে, তাই মদ-মাংসে এত 
আসক্তি বুঝলি? [ ঠাকুর বসিলেন ] 

ভক্ত । আপনি একি বলছেন ঠাকুর ? 

বামরুষ্ণ! ঠিকই বলছি । জানিস একদিন গভার রাতে মায়ের 
পায়ে আছড়ে পড়ে কীাদছি, এমন সময় দেখলাম এক উলংগ 
উগ্রবালক মূতি নাচতে নাচতে এসে মন্দিরে ঢুকলো । তার মাথায় 
ঝুটি বাধা, কোমরে রূপোর পেটা । বাঁ কুনুইয়ে স্থর।পান্র ঝুলছে, 
ডানহাতে স্ধাপান্র। জিজ্ঞেস করলুম, কে তুই? ছেলেটি ব্ললে, 
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আমি ভৈরব। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলুম, এখানে এসেছিস কেন ? 
উত্তর দিল, তোমার কাজ করতে এসেছি । ওরে তোরা জেনে রাখ, 
এ গিবিশই সেই ভৈরব । আজ ও মদ-মাতাল আছে, কাঁল মন- 
মাতাল হয়ে যাবে। 


রুক্ষ চল ছিন্নবস্ত্র পরিহিত নরেনের প্রবেশ । 


নবেন। আমায় মাতাল করে দেবে? আমায়? 
রামকুঞ্চ । এই যে নরেন, এসেছিস? ওরে আমি দিনরাত মাকে 
জানাচ্ছি তোকে আমার কাছে এনে দিতে । ['নরেনকে জড়িয়ে 
ধরেন ] 
নবেন। আমি আজ মরিয়া হয়ে এসেছি ঠাকুর । হয় আমা 
একটা বিলি ব্যবস্থা কর, নয়তো প্রায়ৌপবেশনেই আমি এবার 
সমাধি শয়ন নেব। 
রামরুষ্ণ। তুই এ কথা যে কলবি আমি ভাবতেও পারিনি । 
নরেন। তুমি থাকতে আমাকে এটনি অফিসে গিয়ে হাড়ভাঙা 
পরিশ্রম করেও মা ভাই বোনকে আধপেটা খাইয়ে বাখতে হয় । 
রামকৃষ্ণ । [ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়! ] হু । 
ভল্ত। আম তাহলে এখন বাড়ী যাচ্ছি ঠাকুর । 
[ ঠাকুরকে প্রণাম কারিয়া প্রস্থান | 
নয়েন। বত নি মেবেও অভাবের হাতিকে সরান যাচ্ছে ন। 
ঠাকুর । এবার তুমি এদিকে হাত বাড়াও। 
বামরুঞ্ণ। দেখ আজ মংগলবার, দিনটাও ভাল । মায়ের কাছে 
গিয়ে প্রণাম করে আজ তুই যা চাইবি-__তাই পাৰি। 
নরেন। এযা- নত্যি? 
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বামরুষ্চ। সত্যি। মায়ের ভাণ্ডার লুট করেও শেষ করতে 
পারবি না। 

নরেন। তাহলে চাইব ঠাকুর? 

বামকষ্ণ। হ্যা বে, দেখনা চেয়ে । যা, মায়ের পায়ের তলায় 
ুটিয়ে পড়। 

নরেন। [ অগ্রসর হইয়। প্রণামান্তে] মা আমাকে জ্ঞান দাও, 
তক্তি দাও, বিবেক দাও । [ ধীরে ধীরে ঠাকুরের কাছে আলে ] 

রামকঞ্জচ। কিরে, মাকে কি বলি? চেয়েছিলি টাকাকড়ি? 

নরেন। না ঠাকুর। অখিল জগতের জননী প্রেম প্রসন্নতার 
নিত্য নির্ঝরিনী হয়ে বিরাজ করছেন । এ হেন মায়ের কাছে গিয়ে 
কি কারো অর্থ সম্পদের মোহ থাকে? তাই চাইতে পারলুম না! 

রামকুঞ্চ। দূর বোকা, করুণাময়ীর চবণপ্রান্তে গিয়েই সব তুলে 
গেলি? আচ্ছা, আর একবার চেষ্টা করে দেখ। যা, গিয়ে 
দেখ না আবার । ্‌ 

নয়েন। [পুনরাক যায় ও বিহলল হইয়া] মা আমাকে জ্ঞান 
দাও) ভক্তি দাও; বিবেক দাও; বৈরাগ্য দাও । | পুনরায় ঠাকুরের 
কাছে ফিরে আসে ] 

বামকুষ্চ। এইবার নিশ্চয় চেয়েছিলি? মার কাছে বলেছিলি-_ 
মা আমাকে চাকরী দে, আরাম দে, স্থাচ্ছন্দ্য দে। 

নরেন । পারলাম না ঠাকুর, মুখ দিয়ে বেরুল না ওসব কথা । 

রায়ক্চ । সে কি কথা রে; তুই নেহা আনাড়ি। বড্ড 
বোকা । 

নরেন । মাকে দেখা মাজই কি রকম একটা আবেগ এসেছিল । 
ভাই যা চাইতে গিয়েছিলাম, তা আর মনে করতে পাবলাম ন।। 
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রামকৃষজ। দূর ছোড়া, নিজেকে প্রথমে একটু সামলে নিবি। 
যেন গোড়াতেই গুলিয়ে যাসনি। চারিদিক বুঝে স্থঝে ঠাণ্ডা হয়ে 
চাইবি, বুঝলি? বা বার-_-তিনবার, এই শেষবার-_যা। 

নরেন । | পুনরায় যায় ও বার বার প্রণাম করে] আমি আর. 
কিছু চাই নামা। জ্ঞান দাও? বিবেক দাও) বিষয়ের দরজায় মাথ। 
ঠুকৰ না মা । সহ্মশীর্ষে প্রকৃতিরূপিণী জননী! তোমাকে আমি 
বার বার প্রণাম করি | [প্রণাম করিয়া নত মন্তকে ঠাকুরের 
কাছে আসে ] 

বামকুষ্জ। কি বে, চেয়েছিম এবার ? 

. নয়েন। চাইতে লজ্জা করলে! ঠাকুর । 

রামকৃষ্ণ । হেঃ-হেঃহেঃ ? 

নরেন। যিনি বরদায়িনী মৃতিতে অবাধ দর্শনা হয়ে আছেন, 
তার কাছে তুচ্ছ অর্থ সম্পদ ভিক্ষে করতে পারলুম না ঠাকুর, আমি 
পারুলুম না। 

রামকষ্চ । ওরে নরেন, তুই কোনদিনই তা পারবি না। 

নরেন । ঠাকুর! 

রামকুষ্ণচ। [নরেনের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া] 
চিন্তা করিস না! নরেন, চিন্তা করিস না। তোদের বংশে মোটা 
ভাত কাপড়ের অভাব কোনদিন হবে না। 

নরেন। মায়ের করুণাভাগার উপছে পড়ছে ঠাকুর । আজ মনে 
হচ্ছে ভবতারিণী মা স্তধু তোমার একার মা নন, উনি সর্বজীবের মা। 
রামরুঞ্চ। তবে আর কি? এবার প্রাণভরে মায়ের গুণকীরত্তন 
কর। আজ তোর গলায় নতুন স্থর স্তনতে পাব রে নরেন_ পাগল 
কন্পা নতুন স্বর । 
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আমার মাস 
মা! ত্বং হি তারা, তুমি ত্রিণ ধর) পরাৎপর। মা_ 
তোরে জানি মা আমি দীনদয়াময়ী তুমি ছুর্গমেতে দুঃখহর! ॥ 
তুমি জলে তুমি স্থলে তুমি আছ্ঘমূলে গো মা, 
আছ সর্যঘটে অর্ধপুটে সাকার আকার নিরাকার) ॥ 
তুমি সন্ধা! তুমি গায়ত্রী তুমি জগদ্ধাত্রী গে। মা। 
তুমি অকুলের ত্রাণকত্র সদাশিবের মনোহর ॥ 

[ গীতাস্তে নরেন প্রস্থান করে। ঠাকুর কল্পতরু হইয়া! ভাবে 
বাহৃজ্ঞানশূন্য । ছদ্মবেশিনী দেবী পা টিপিযা আসিল এবং 
ভবতাবিণীর গল! হইতে মালা খুলিয়। নিজকণ্ঠে 
পরিল । পরে ঠাকুরকে ডাকে ] 

দেবী । গদাধর ! 

রামরুঞ্চ। [চমক ভাঙিয়া] এয 
[ সম্ুখে দেবীকে দেখিয়া বিল্ময়ে একবার ভবতারিণীর মৃতির দিকে 

আর একবার দেবীর দিকে তাকাইতে থাকেন 
ও দেবীর পায়ে পুষ্পাঞ্ডশি দেন । ] 

বামরুষ্জ । চিনেছি-_চিনেছি! হাহাহা ? 

দেবী । কি দেখছিস গদাধর ? 

রামরুঞ্চ। মা! মা দেখছি। 

দেবী । হেঃহেঃহেঃহেঃ ! 

রামকঞ্চ। দেখা যখন দিলি, আবার যেন পালিয়ে যাসনি মা? 
আমাকে কাদিয়ে আর লুকোচুরি খেলিসনে মা। 
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দেবী ।-_ 
গীত 


আ(/ম লুকোচুরি থেল। ভালবাসি । 
পুজা আহ্বানে ভোগারতি ক্ষণে বারে বারে তাই আসি॥ 
আকুলত। ভর! ম। ডাকে “তার, 
ব্যাকুল। মাঞ্ছের ঝরে আখিলোর, 
ওন্ে পাষাণ প্রতিমা নহে তোর মা, দেখ মুখে মমতার হাসি। 
রামকৃষ্ণ । [দেবীর পায়ের কাছে আছড়াইক়। পড়ে |] মা, মাগো 
দেবী । গদাধর ! 
বামকুষ্ণ। য৷ দেবী সর্বভূতেষু ছায়া রূপেন সংস্থিতা । 
নম:তশ্মৈ নমংতন্মৈ নমতস্মৈ নমে। নমো ॥ 
[ রামকুষ্ণ প্রণাম করেন, দেবী অন্তহিতা হন। রামকৃষ্ণ উঠিয়া 
পাগলের মত দেবীকে খুজিতে থাকেন : 
রামকুষ্চ। এনা চলে গেলি, দেখা দিয়ে চলে গেলি মা! রামপ্রসাদ, 
কমলাকান্তকে তো কোলে নিয়েছিলে । তবে আমায় ফাকি দিয়ে 
পালিয়ে গেলি কেন? বুঝেছি, তারা তোর নিজের ছেলে আর 
আমি তোর সতীনের ছেলে । ওরে আবাগের বেটা, আর তোকে ম। 
বলে ডাকবো মা। আমার যা মরেছে! ওরে ছেলেখাকি রাক্ষসী, 
তুই মা নস্‌, তুই আমার সং্মা সৎমা । 
[ উন্মাদের ন্যায় প্রস্থান । 


পঞ্চম দশ 
বিনোদিনীর গৃহ 


বিনোদিনীর মা ও ব্রজনাথের প্রবেশ । 


মা। থিয়েটার থিয়েটার থিষেটারু । মেয়েটা শেষ পধন্ত 
থিয়েটারের জন্য আখের হারাবে ভাই। ্‌ 
ব্রজ। তা সত্যি দিদি। আমি অত করে বলছি বিহু তুই 
একে ছেলেমানষ তার ওপর মেয়েছেলে, এসব নিয়ে মাথা ঘামাসনি | 
আমার ওপর সমস্ত ভার ছেড়ে দে। আমি সব বিলি ব্যবস্থা করে 
দিচ্ছি। 
বিনোদিনীর প্রবেশ ॥ 


বিনোদিনী । আপনার ব্যবস্থায় বড় জোর থিয়েটারের বাঁড়া?! 
কোন রকমে গড়ে উঠতে পারে শেঠমীমা। আর কিছু গড়বার মত 
টাকা থাকবে কিন! সন্দেহ। 

ব্রজ। বলিস কি মা বিন্ু। গুমুখ রায় পঞ্চাশ হাজার টাক। 
খরচ করতে চায়। 

বিনোদিনী । তা চায় বটে। কিন্তু আপনার ব্যবস্থাপনার সেই 
টাকার অর্ধেক থিয়েটারের বাড়ীতে খরচ। হবে, বাকি অর্ধেক 
আপনার ব্যাংকের অংক বাড়াবে। 

ব্রজ। তাই যদি মনে করিস বিন্চ তাহলে তোর মায়ের 
সামনেই স্পষ্ট বলছি, থিয়েটারের জন্যে গুমুখবাবু যে পঞ্চাশ হাজার 
টাক দিতে চাইছে__ 


ধম দৃশ্ঠ ] ন'টা বিনোদিনী 


গুমখ রায়ের প্রবেশ ৷ 


গুমুখ। ওহি টাঁকা তুমি লিয়ে লাও বিনোদবিবি। 

বিনোদিনী । কেন ? যে কাড়ি কাড়ি টাক আপনি এখানে 
দিচ্ছেন তাতে আমার মায়ের মন উঠছে না৷ বুঝি? 

মা। আমি সাতে পাচে থাকি না বিহু, আমাকে আবার ঠেস 
দিয়ে কথা বলছিস কেন? 

বিনোদিনী । বলবো না? তুমি যে পতিতা বিনোদিনীর মা, 
শিল্পী বিনোদিনীর মা হলে মেয়েকে দেহ বিক্রির ব্যবসায় উৎসাহ 
দিতে পারতে না। 

প্রমুথ । ঝুটমুট কেন মায়ের সাথে ঝগড়। লাগাচ্ছ বিনোদবিবি ? 
ঠেটর বনাতে ঘে পঞ্চাশ হাজার রূপেয়। খরচ হোবে ওহি রূপেয়। 
তুম বাক্সমে রাখ । 

ব্রজ। ঠিক কথা। এ পঞ্চাশ হাজার টাকা 

বিনোদিনী । আমার নয় শেঠমামা। যে মুহুত্ে নতুন থিয়েটার 
গড়বার জন্যে গুমুখবাবু শিল্পীদের কথ। দিয়েছেন সেই মুহুর্তে থেকে 
ও টাকায় নতুন থিয়েটার কোম্পানীর দাবী বসে গেছে। 

ব্রজ। তা বেশ তো, এঁ পঞ্চাশ হাজার টাকা নতুন থিয়েটার 
গড়তে তুই শিল্পীদের জামিনে ধার দে। মাসে মাসে তোর মোটা 
অস্কের টাকা সুদ আসবে, আর থিয়েটারে হিরোইনের মাইনেও 
পাবি! 

মা। তোর শেঠমামা ভাল যুক্তি দিয়েছে, তুই ওর মতলব. মত 
কাজ কর বিশু 

বিনোদিনী । আমি জানোয়ার নই মী, মানব । 


( ৬৭ ) 


নটা বিনোদিনী | [ দ্বিতীয় অংক 


ব্রজ। কি বললি? আমি জানোয়ার? 

খি!নাধিনী । বললে খুব বেমানান হয় না । 

বর্গ । [উষ্ণ কণ্ঠে] বিনোদিনী__ 

বিনোদিনী । আমার শিল্পী ভাই বোনদের ঠকিয়ে টাকা রৌজগারের 
উপদেশ যে আমাকে দেবে, সে আমার গর্ভধারিণী মী হলেও তাকে 
আমি চরম অপমান কওখো। 

মা। আমাকে আর অপমান কিসনে বাছা, আমি এখুনি চ০] 


যাচ্ছি তবে যাদের গুন্যে আজ তুই শেঠভাইকে আর আমাকে 
অপমান করণি, তাল তোকে একদিন এমন ঠকাবে যে কেঁদে কুল] 


[ প্রস্থান: 

বিনোদিনী । তারা ঠকালে আমি হাসিমুখে সহা করবো মা 
কিন্তু এই শেঠমামার কাছে জেনেশুনে ঠকবো না| 

মুখ । এ্যায়সা বা নেহি বোলো বিবি । তুমাদের নয় 
নেটার খোলনেকে পঞ্চাশ হাজার বূপেয়া খরচ করনেকে লিয়ে এহি 
শেঠবাবু হামাকে ইহা লিয়ে আসেছিল। 

বিনেদিনা। আপনার মত খড়গোক কাণ্তেন ঘোগাড় করে 
দিয়েছেন বলে উনি শিল্পী ভাই বোনেদেকন কাছে সরাসরি দালালীব 
কিছু টাকা দাবী করতে পারেন । 


অন্থত এসুর ত্রবেশ 1 


অমৃত । শুধু গিয়েটারের দালালী নয় বিনোদিনী_এঁ তোমাকে 
নতুন কাপ্সেন €জোগাড় করে দেওয়ার দাঁলালীটাও কড়ায় গঞণ্ডয় 
মিটিয়ে দিও । 


পঞ্চম দৃশ্ত ] নটী বিনোদিনী 


ব্রজ। কি বললে ভূনি? আমি 

অমৃত 1 বেশ্যাপাড়ার দালাল । 

ব্রজ। তবে রে শুয়ার [মারতে উদ্যত ] 

গুমুখ । [বাধা দেয় | আরে আরে, এ কেয়া শেঠবাবু। আপনি 
তদ্দর আদ্মী আছেন, আউর আপনে দৌস্তকে সাথ মারপিট ? ই 
কেয়াবাৎ হ্যায় 2 

অমৃত। ভদ্র উনি মোটেই নন গুমুথজী | 

ব্রজ। মাথায় খুন চেপেছে ভূনি, খুব হুশিয়ার! এখুনি একটা 
অপ্রীতিকর কাণ্ড ঘটে যাবে । 

বিনোদিনী । আমার সামনে আপনি তা পারবেন না শেঠমামা । 

ব্জ। বিনোদিনী | 

বিনোদিনী । আপনি স্বার্থপর শয়তান তাই আমার কাছে 
অপমাশিত হয়েও এখনো! দাঁড়িয়ে আছেন । যান, এই মূহর্তে এখন 
থেকে চলে যান। আর যাবার পময় শুনে যান, নতুন থিয়েটারের পঞ্চাশ 
হাজার টাকার একটি পয়সাও আপনি ঠকিয়ে নিতে পারবেন না। 

ব্রজ। ব্রজনাথ শেঠ টাকা রোজগার করতে জানে বিন্তু। 
তোদের নতৃন থিয়েটারের টাকার আশায় তার হাড়ি শিকেয় উঠে 
নেই। এত অপমানের পরেও অযাচিত ভাবেই তোকে খলে যাচ্ছি, 
নতুন থিয়েটারের পঞ্চাশ হাঁজার টাকা পঞ্চাশ দিনও থাকবে না। 
সবই গিরিশ ঘোষের মদ আর মেয়ে মাষের খাতে খরচ হয়ে 
যাবে। [| দ্রুত প্রস্থান । 

গুন্মুথ । কাঁমঠো ভাল। হলনা! বিনৌদবিবি। 

অস্থত। মন্দও কিছু হল না গুমুখবাবু, দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য 
গোয়াল অনেক ভাল। [ প্রস্থান 


( ৬৯ ) 


না বিনোদিলী [ দ্বিতীয় অংক) 


গুমুখ । আমি এখনো বলছে বিনোদবিবি, নয়া ঠেটরকী ঝুট 
ঝামেলা বন্ধ করিয়ে ওহি পচাশ হাঁজ!র রূপেয়া তুমহি লিয়ে লাও ।, 
বিনোদিনী । তী পারবো না গুমুখখবাবু। কারণ টাকাকে আমি 
তত ভালবাসিনা যতো! ভালবাসি থিয়েটারকে | 
গুমুথ। [বিম্ময়ে] বিনোদবিবি তুম কৌন হো? 
বিনোদিনী । আমি শিল্পী, আমি অভিনেত্রী, আমি 
মুখ । বহুত আচ্ছা ভাই, তুহারা বাত সহি, ঝাকি হামার 
কসমকে লিয়ে পচাশ হাজার রোপেয়াসে জে! ঠ্যাটের বনবে হামি 
বোলছে, ওহি ঠ্যাটারকে নাম হোবে বিনোদিনী ঠ্যাটার--? 
[ প্রস্থান । 
বিনোদিশী । বিনোদিনী থিয়েটার, বিনোদিনী থিয়েটার । এখানেও 
প্রাধান্তের লোভ! ভগবান, তুমি আমাকে অভিনয় শিল্প সাধনায় 
সিদ্ধি দাও। রংগালয়ের সত্বাধিকারিণী হওয়ার প্রলোভন যেন আমি 
জয় করতে পাৰি। 
[ নেপথ্যে বহুকঠে শোনা যায়__মার মার শালাকো, 
খতম করিয়ে দে ইত্যাদি |] 


দ্রুত মদনের প্রবেশ । 


মদন । দিদি দিদি, তোর অ-বাবু শালা একপাল গুণ্ডা দিয়ে 
নতুন বোনাই শালাকে থিরে মারতে যাচ্ছিল। পীতমদা, পটলাদা 
লোহার রড লিয়ে এসে গুণ্ডা শালাদের সঙ্গে মারপিঠ শুরু করে 
দিয়েছে । 

বিনোদিনী । এযা! সেকি রে মদনা। চল-চল, এ হাংগামা 
আমি ছাঁড়া আর কেউ মেটাতে পারবে না। [ প্রস্থানোগ্ত ] 


(& ৭* ) 


পঞ্চম দৃশ্ত ] নটা বিনোদিনী 


মদন। [বিনোদিনীকে বাধা দেয় ] যাসনি দিদি যাসনি। তোর 
অ-বাবু শালা তরোয়াল হাতে করে এসেছে । তুই গেলেই তোকে 

করে কেটে ফেলবে । 

নেপথ্যে অ-বাবু। মেনি-__মেনি | 

বিনোদিনী । পীতম আর পটলা এ বোধহয় '-বাঁবুকে মারধর 
করছে। পথ ছাড় পথছাড় মদনী, ওরে-__অ-বাবু গুমুখরায় অপরাধী 
নয়। সব অপরাধ আমার, আমার । 


উত্তেজিত অ-বাবৃর প্রবেশ । 


অ-বাবু। তোর সেই অপরাধের বিচার করতে এসেছি শয়তানি । 
[ মদনের পলায়ন 1 

বিনোদিনী । আমার বিচার করবার অধিকার তোমার নেই । 
তুমি শঠ, প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী | 

অ-বাবু। হুঁশিয়ার মেনি। চেয়ে দেখ, আমার হাতে পঞ্চাশ 
হাজার টাকা । এই টাকা নিয়ে তুই গুম মাড়োয়াড়ীকে তাড়িয়ে 
দে। 

বিনোদিনী । না না, তাকে তাড়াতে পারবো না! তোমার 
টাকা আমি চাই না। তোমার টাকা তুমি নিয়ে যাও । 

অ-বাবু। কথা শোন মেনি, টাকা নে। 

বিনোদিনী । বাবু, টাকা আমি রোজগার করি, টাকা আমায় 
রৌজগাঁর করে না। তোমার টাকা আমি চাই না, তুমি চলে 
যাও । 

অ-বাবু। আমাকে যখন তাড়িয়ে দিচ্ছিস, তখন তোকেও আর 
বাচিয়ে রাখবো না! তুই জাহান্নামে যা ! 


৬ ৭১ ) 


নটী বিনোদিনী [ দ্বিতীয় অংক 


[ অ-বাবু তলোয়ার দিয়া বিনোদিনীকে মাবিতে উদ্চত হয়, 
ঠিক সেই মুহুর্তে পীতম আর পটলা লোহার রড, হাতে 
বাঘের মতন অ-বাবুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে | ] 
পটল । খব্রদীর-_ 
পীতম । মার শালাকে, খতম করে দ্ে। 
পটল । জাহান্নামে যা শাল! ভেঁড়িক বাচ্ছা । 
[ রভ্‌ মারিতে উদ্ভত, বিনোদিনী উভয়ের মাঝে গিয়! দাড়ায় ] 
বিনোদিনী । না না, ওকে তোরা মারিসনি, তোদের পায়ে ধরে 
আমি ওর প্রাণভিক্ষা চাইছি। 
[ পটলা ও পীতম রড নামিয়ে নেয়, বিনোদিনীর মহানুভব্তা 
লক্ষ্য করে, পরে পটল “আচ্ছা” বলিয়া! পীতিমকে 
লইয়া প্রস্থান করে । ] 
অ-বাবু। মেনি__মেনি । 
বিনোদিনী । মেনি নেই, মেনি নেই, তোমার প্রণয়সংগিনী 
মেনি বিচ্ছেদের অতল সাগরে ডুবে মরেছে । আমি শিল্পী বিনোদিনী, 
নাঁট্য;চষ্ানের  নাষিক! বিনোদিনী, বগ রংগমঞ্চের রংগনটা বিনোদিনী । 
| প্রস্থান ; অ-বাবু অন্থসরণ করে । 


ডেল 
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নতুন থিয়েটারের অফিস-ঘর 


কথা হলিডে বটিতে বছিতে জঙ্গৃত মিল্্, অঙন্থত হসু ও 
অধেন্দু মৃত্তফীর প্রবেশ । 


মিত্র। নতুন থিরেটারের নামকরণ আমরা করবো । গুমুখ 
। ্বায়ের নির্দেশে যে বিনোদিনীর নামে থিয়েটার চলবে তা কখনই মানতে 
৷ পারব না। 

অর্ধেদু। আরে মিত্তির কায়েত হয়ে তোমার এইটুকুও বুদ্ধি 
নেই? বিনোদিনীর নামে থিয়েটার হওয়ার মানেই বিনোঁদিনীর 
 প্রোপাইটরী সত্ব বসে যাওয়া । 

অমৃত। একসংগে অভিনয় করি বলে একজন পতিতা নারীর 


থিয়েটারে চাকরী করবে? 
গংগাকাউহের প্রবেশ । 
গংগ!। কেন, তাতে দোষ কি ভুনিবাবু? 
অমৃত । দোষ অনেক গংগামনি । 
গংগা। যথা? 
মিত্র। বিনোদিনীর অধীনে চাকরী করলে প্রথমেই প্রতাপটাদ 
জহুরী টিটকিরি দেবে। 
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অধেন্দু। শ্ধু প্রতাপটাদই নয়। গ্র্যাণ্ড ন্যাশানাল থিয়েটারের 
অভিনেতা অভিনেত্রীরা ছিঃ ছিঃ করবে। 

ংগা। প্রতাপষাদ জহুরীর থিয়েটার আপনারা ছেড়ে দিয়ে এসে 
নতুন থিয়েটার গড়েছেন বলে গায়ের জালায় তিনি টিটকিরী দিতে 
পারেন । কিন্ত গ্র্যাণ্ড হ্যাশানাল থিয়েটারের অভিনেতা অভিনেত্রীদ্দের 
তে! গায়ে জালা নেই। ৃ 

মিত্র । গায়ের জ্বালা না থাকলেও মনে ঈর্ষা কিছুটা আছেই । 

গংগা। যেমন আছে আপনাদের । 

অধ্ধেন্দু। কি বললে গংগামনি ! আমরা বিনোদিনীকে ঈর্ধার 
চোখে দেখি? 

গংগা। তা দেখেন কি নী, নিজেদের অন্তরকে একবার জিজ্ঞাসা 
করে দেখুন না। 

অর্ধেন্দু। স্পর্ধা তোমার বেড়ে গেছে গংগামনি । ভদ্র সম্ভানর। 
তোমাদের নিয়ে থিয়েটার করে বলেই কি নিজেদের পরিচয় ভুলে যাও ? 

গংগা। আপনার মত শিল্পীর মুখ থেকে এমন কথা শুনবে 
আমি আশ! করতে পারিনি অর্ধেন্দুবাবু ৷ 

মিত্র । কেন আশা করতে পারনি গংগামনি ; তোমরা কি পুরুষ 
শিল্পীদের সংগে সম্মানে মর্যাদীয় নিজেদের সমান মনে কর? 


গিরিশচন্ডের প্রবেশ । 
গিত্রিশ | ছোট-কড়র বিচার শিল্পীদের মধ্যে থাকা উচিত নয় 
অমৃত । তা থাকলে ঠাকুর রামকৃষ্ণ কখন্ই নটী বিনোর্দিনীকে স্সেহের 
চোখে দেখতেন না। আর ঠাকুরের করুণালাভে নট বিনোদিনী রও 
এত দ্রুত গতিতে মনের পরিব্তন হোত না। 
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অর্ধেন্দু। আপনি কি বলতে চান পতিতা মেষেরা অভিনয় 
শিখলেই জাতে উঠে যাবে । 

গিরিশ। তোমাদের মনের এই দ্বণ্য সংস্কাই আজ অতুন 
থিয়েটারের সর্বনাশ করছে অর্ধে্দু। 

অমৃত। তাই যদি মনে করেন গুরু-__তীহলে আমাদের বাদ 
দিয়েই বিনোদিনী থিয়েটার গড়ে উঠুক। 

গিরিশ। সে উপায় নেই বলেই হাতের তীর আমি ছেড়ে 
দিয়েছি ভুনি। 

মিত্র । তাঁর মানে কাল রাত্রে যে নাম সকলে যুক্তি করে স্থির 
হয়েছিল-_ 

গিরিশ । সেই নামেই আজ রেজিষ্টারী করে এলাম । 

গংগা। নতুন থিয়েটারের কি নাম হোল গুরুজী ! 

গিরিশ । ষ্টার থিয়েটার | 

অধেন্ু। চমত্কার নামকরণ হয়েছে গুরু । 

গংগা। তা হয়েছে অর্ধেন্দুবাবু। কিন্তু এতে বিনোদিনীকে যে 
কতখানি আঘাত দেওয়া হোল তা আপনারা বুঝবেন না। 

গিরিশ। আমি তা মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি গঙ্গামনি । কিন্তু 
এ ছাড় কোন উপায় নেই। শিল্পীরা যখন বি থিয়েটারে চাকরী 
করতে নারাজ-_ 


গুমুখ রায়ের প্রবেশ । 


গুমুথখ। কিউ গিরিশবাবুঃ আপকা শিল্পীলোক বি ঠ্যাটরমে 
নোৌকরী করতে নারাজ কিউ হ্যায়? 
অধেন্দু। বি থিয়েটার মানেই তো! বিনোদিনী থিয়েটার? 
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গুমুখ । হ্যাহ্যা ওহি হোল। পরন্ত উসমে হরজ কেয়া হ্যায়? 

অম্বত। একজন অভিনেত্রীর নামে থিয়েটার করলে পাচটা 
থিয়েটার কোম্পানীর কাছে আমাদের ছোট হয়ে যেতে হবে 
গুমুখবাবু। 

গিরিশ । ও কথা এখন আর আলোচনা কর! চলে না গুমুখবাবু। 
ষ্টার থিয়েটার নামে যখন বেজিষ্্রি হয়েই গেছে তখন আপনাকে এই 
নামেই থিয়েটার চালাতে হবে। 

গুমুথথ । হী হা, ওহি নামসেই চালাবে । পরস্ বিনোদবিবির 
দিলে যে ছোট লাগলৌ_ 

গিরিশ । তা সামলে নেবার মত ধৈধ বিনে!টিলীর আছে। 

গংগা। সে ধর্য তার আছে বলেই তো আজ ষ্টার থিয়েটার 
গড়ে উঠতে পারলো গুরুজী । এ কথা আমাদের মানতেই হবে। 
শিল্পীশ্রেষ্ঠা বিনোদিনীর আত্মদ্রান__ 

গিরিশ । আমরা তা স্বীকার ক্ুতি গংগামনি | 

ংগা। বিনোদিনী শুধু থিষ়েটারকে ভালবেসেই পঞ্চাশ হাজীর 
টাকার লোভ ছেড়েছিল । 

গিরিশ । শুধু তাই নয় গংগাবাঈ। এহ নতুন থিয়েটারের স্টেজ 
তাড়াতাড়ি গড়ে তুলতে দ্বিধা! সংকোচ ভুলে বিনে।ধিনী কুলীদের সংগে 
সমানে মাটি ইট কাঠ বয়ে মিল্ত্রীদের কাজে সাহাষ্য করেছে। 

গংগাঁ। তবু তাকে এই অভিনেতা ভদ্রলোকের দ্বণা করেন 
শুধু সে পতিতার গর্ভজাত মেয়ে পতিতা বলে। 

গিরিশ । আর এদের লজ্জা দিও না গংগাবাউ | 

গংগা!। লজ্জার বালাই এদের নেই গুরুজী । থিখ্স্টোরের অভি- 
নেত্রীরা পতিতা বলে এব বাইরে দেখান ত্বণা। অথচ অনেকেই 
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গোপনে তাদের বাড়ী গিয়ে মদ খান, তাদের দেহ ভোগ করে 
নিজেদের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে বিন্দুমাত্র লজ্জা! বোধ করেন না। 
| প্রস্থান । 

অধেন্দু। এই গংগাবাই-এর স্পর্ধা বেড়ে গেছে গুরু । ওকে 
বাদ না দিলে-_ 

গি্িশি। তুমি এই ষ্টার থিঘেটার ছেড়ে দেবে? 

অর্পেন্দু। বাধা হয়ে ছেড়ে দিতে হবে। 

গিরিশ । বেশ, তুমি আজ এই মুহুর্তে থিত্রেগার ছেড়ে চলে 
যাও! আমি নতুণ অভিনেতা তৈরী করে নেব। 

অন্ত । এ আপনি কি বলছেন গুরু। অর্ধেন্দু মুস্তাফীকে__ 

গিবিশ । বাদ দিয়েই ষ্টার থিয়েটার চশবে ভুনি। 

সিত্র। তা হয়তে চলতে পারে, কিন্তু এ গংগাবাঈ__ 

গিতিশ । সরল সত্যি কথাই বলে গেছে অস্ৃত। 

শিত্র। আপনি বলছেন কফি গুরু! বাংলা রংগধঞ্চের এত গুলি 
রুতিশিল্পী__ 

গি.সশ। তোমাদের বাদ দিয়েও থিয়েটার চলবে অস্বৃত! কিন্তু 
বিনোদিনী আর এ গংগামনিকে বাদ দিয়ে একটা রাত্রিও থিয়েটার 
চলবে না। [[ প্রস্থানোগ্ত 7 

গুমুথখ । আপনি চলিয়ে যাচ্ছেন গিরিশএবাবু? 

গারশ। হ্যা গুমুথবাবু। থিয়েটার রেজিষ্টারী হয়ে গেছে। 
এখন এর প্রতি মুহ্ুত্তই মৃল্যবান। তাই এদের মত পরচর্চা আর 
পরনিন্দেয় মেতে এই মূল্যবান সময়ের অপব্যবহার করতে আমি একাস্ত 
নারাজ। 

অধেন্দু। এক দফা গংগাবাঈ অপমান করে গেল আর এক 
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দফা আপনি । দেখছি আপনাদের এই নতুন ষ্টার থিয়েটারে আমার 
আর চাকরী করা হ'ল না। 

গিরিশ । আমাকে ভয় দেখিও না অর্ধেন্দু! মনে রেখো আমি 
গিরিশ ঘোষ। তোমার মতন আর একটা অর্ধেনদু মুস্তকী গড়ে 
নিতে আমার বেশী সময় লাগবে না। 

[ ভ্রুত প্রস্থান । 

মিত্র । এ গুরুর অত্যন্ত অন্যায়। সামান্ত এ গংগাবাইয়ের 
সমর্থ অধেন্দু মুস্তাফীর মত বঙ্গরঙ্গ জগতের একজন প্রখ্যাত শিল্পীকে 
যখন প্রকাশ্যে এতবড় অপমানের ভাঁষ বলে গেলেন! তখন-_ 

গুমুথ । আরে ভাই, ঝগড়া-ঝাঁটি ছোড় কর চলেন চলেন আজ 
নয়া ঠেটরকে লিয়ে হামি সব ভাইকে সাথ পেট ভর কর মিঠাই 
খাবে । হাঃ-হাঁঃহাং, চলেন চোলেন-_ 

[ গুমু অর্ধেন্দুকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া প্রস্থান করে. 

অন্ঠান্তরা তাহাদের অনুসরণ করে । ] 


পপি শশা 


(৬ ৭৮ ) 


ছবিতীয় দৃশ্য 
দক্ষিণেশ্বরের বাগান 
পীত'্ম, পউল। ও ব্রজনাথবাবুর প্রবেশ ॥ 


ব্রজ। বাগানের এই পথ দিয়েই শয়তান লোকটা ভগ রামকে্ট 
পরমহংসর কাছে যায়। তোর খুব হুশিয়ার হয়ে আমগাছের আড়ালে 
লুকিয়ে থাকবি । যেই আসবে 

পীতম । বলতে হবে না হুজুর-__[ ছুরি দেখাইল ] বাকি ধরা 
পড়লে ? 

ব্রজ। আমি তোদের জামিনে ছাড়ব। দরকার হলে বড় বড় 
উকিল দিয়ে আমি কেস লড়বো। ও ভাবনা তোদের নয় আমার্‌। 

পটলা। কোৌঁথাটা যেন ইয়াদ থাকে হোচ্ছুর ! 

ব্রজ। আরতির সময় হয়ে আসছে, আমি মন্দিরের সামনে যাচ্ছি । 
কাজ শেষ করে রাত্রে আমার কাছ থেকে তোদের বাকী পাওনা 
নিয়ে যাবি। আমি চল্লুম | [ প্রস্থান । 

পটলা। এ শাল! পাক্কা বদমাস_ 

| নেপথ্যে নরেন গায়-_“আমায় কালী নামে পাগল কর শংকরী” ] 

পটলা। আবে পীতম? কোন শালারে ? 

পীতম । আউর কে? ওহি শালা আছে। 

পটলা। শালা বিস্ুবিবির ঘরে যায় আসে, বাকি গানা করতে 
তে। কোখোনো শুনলুম না। 

গীতম । আবে যে! শালে যাত্রা ঠেটরমে লাঁচ করে উও শাল! 
গানাভি করে। হুঁশিয়ার, ছিপে যা ছিপে যা 


(৭৯ ) 


না বিনোদিনী [ তৃতীয় অংক + 
[ দুজনে গাছের আড়ালে লুকোয় ] 


্রেনের প্রবেশ । 


শরেন 175 


গীত 


আমায় কালী নামের পাগল কর ওষা শংকরা। 
যেন কালী কালী বলে আমি ভা সাগরে ডুঃব মরি। 
বড়পিপুর তাড়া খেয়ে আজে ঘুরি পপে পথে, 
আর করবে মা শান্ত হয়ে বসব সফল মনরথে। 
তাই শুধুম। টঠিস্তা করি--ও মা 
আমার ফুরিয়ে এলে। যাওয়ার বেলা “দে শুধু আধার 
ফুটিয়ে চোথে জ্ঞানের আলে, দে-মা তোর চরণতরী ॥ 
[ পীতম ও পটলা ছুরি মারিতে উদ্যত হয় । ঠিক সেই মুহ্ুতে 
সহসা রামরুষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হন ] 
বাঁমরুষ্জ। নরেন! [পীতম পটলা পালিয়ে গেল ] 
নরেন । কেঠাকুর? ওকি! কারা ছুটে পালাচ্ছে? 
রামরুঞ্চ । উদ্ৌর বোঝ। বুদেন খাড়ে পরেছিল রে নরেন। 
নরেন। আমি তো ক্ছুই বুঝতে প।চ্ছি না ঠাকুর? 
রামরুষণ। তুই বুঝবি কি কয়ে-সন্ধ্যে হয়েছে দেখে কালীঘরে 
পেন্নাম করতে গিয়েছিলুম । মা আমার কানে কানে বলুলে এখানে 
আর এক মুহুত দীড়াসনি ছেলে। তাড়াতাড়ি ছুটে যা বাগানের 
ফটকের সামনে । গুগারা গিরিশ মনে করে তোর নরেনকে খুন 
করে ফেললে বলে। তাই তো আমি পড়ি কি মরি হয়ে ছুটে 
আসছি । 


[দিতীয় দৃশ্য ] নটা বিনোদিনী 


নরেন। কিন্তু গিরিশকে খুন করতে কে ওদের এখানে 
গিয়েছে | 

রামকষ্জচ। পাঠাবে কেন? শয়তান ব্রজশেঠ নিজে ওদের সংগে 
করে এনে এইখানে রেখে গেছে। আর কাগুটা কি হয় তা 
দেখাবার জন্যে শালা দাড়িয়ে আছে মায়ের মন্দিরের সামনে । 

নরেন। [উত্তেজিত হইয়া] ম! ভবতারিণীর সামনে দীাড়িয়ে 
আছে ? [| প্রস্থানোছত ] 

রামকৃষ্ণ। [বাধা দেয়] ওরে ক্ষ্যাপা! যাচ্ছিস , কোথায়? 
ঠাণ্ডা হয়ে বস দেখি! [নরেনকে বসায় ] শেঠের পোকে ধরে তুই 
পুলিশে দিবি? 

নরেন । পুলিশে দেব না, আমি নিজেই তার বিচার করে 
শান্তি দেব। 

রামরুঞ্চ । গুরে পাগল, তুই তাকে শাস্তি দেবার কে? 

নবেন! আমি গিরিশের হরিহর-আত্মা, বন্ধু। 

রামকুষ্চ। কিন্তু ভবতারিণী যে ভক্ত-ভৈরব গিরিশের “মা”-রে। 
বিচারকর্ত্রীও মা, আর শাস্তিদাত্রীও মা। আমি বলি কি-_শেঠের 
পো-র বিচারের ভার মায়ের হাতে ছেড়ে দে না। তোর অতো 
লাফলাফিতে কাজ কি বাপু! 

নরেন! বেশ তোমার কথাই মেনে নিলুম ঠাঁকুর। গিরিশের 
আততায়ীর বিচারের ভার মা ভবতারিণীর হাতেই ছেড়ে দিলুম। 

রামকুক্ক। তাহলে এবার মায়ের নাম গান করতে করতে 
ভবতারিণীর মন্দিরে চল। 

নরেন। ভব্তারিণীর মন্দিরে কেন ঠাকুর? তোমার অশোক- 
তলায় চল। 


৬ ৬৮১ ) 


নঈ বিনোদিনী [ তৃতীয় অংক; 


বামরুষ্চ। অশোকতল ঘে তোদের এম-এ বি-এ পাশের কলেজ, 
আর মায়ের মন্দির ইস্কল। আগে ইচ্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ 
করবি, তবে ত কলেজে পড়বি রে মুখ্যু। 
নরেন। তোমার স্কুল কলেজের ডিগ্রি নিতে আমি চাই না 
ঠাকুর। আমি চাই আলোর সম্ধান। 
রামকৃষ্ণ । সে আলোর সন্ধান মিলবে অখণ্ড বিশ্বাসে, অচল। 
ভক্তিতে, আর-_অকুগ প্রেমে । 
নরেন । সেই প্রেমের মন্দাকিনী ধারায় তুমি আমাকে ভাসিকে 
দাও ঠাকুর । আমি আজও চিনতে পারিনি কে তুমি, কে মন্দিরের 
অধিষ্টাত্রী-দেবী । 
রামরুষচ। মা ভব্তারিণী-__ 
নরেন 1 
গীত 
তুমি জাগো মা--জাগো। মাকুল কুগুলিশী। 
তুমি নিত্যানন্দ গরূপিণী, তুমি ব্রহ্মানন্দ স্বরূপিণী। 
প্রন্প্ত ভুজগ! কার] আধার পদ্মবাসিনী 
তুমি জাগে, মা-তুমি জাগো, মা 
্রিকোণে জ্বলে কুষান্ু, ভাপিত হইল তনু । 
মূলাধার ত্যাজ শিবে, শয়ভ্ু শিব বেষ্টনি। 

[ গানের শেষ ছত্রে মঞ্চ অন্ধকার হয়। সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া 
বরাভয় মৃতি দেখা যায়, নরেন ঠাকুরের পায়ের তলায় 
পড়িয়া ঠাকুর ঠাকুর” বলিয়া চিৎকার করে। 
পরে উভয়ের ধীরে ধীরে প্রস্থান করে । ] 


সপ 


(৮২ ) 


তৃতী হৃশথয 
বিনোদিনীর কক্ষ 


গংগাবাঙ ও বিনোদিনীর মায়ের প্রবেশ । 


গা । আপনি যাই বলুন মাসীমা, অ-বাবুকে ছেড়ে দিলেও 
মুত্যু সংবাদ শোনার পর থেকে গোলাপ যেন বেশ মুসড়ে 
| 

|| মুড়ে পড়েছে কেন? সে বাবু যে বেইমানী করে বে 
ুল-___ 

গা। তার ওপর থেকে ভালবাসাটা তো যায়নি, অ-বাবু 
ালাপের প্রথম যৌবনের ভালবাসার মানুষ, শত অপরাধেও 
পর থেকে প্রেমের আকর্ষণ সহজে চলে যেতে পারে না। 

| ওরে মা, এ রাম্তার মেয়েদের ভালবাসার মান কোন 
দেয় না। 

ঠগা। তা দেয় না বলেই তো মেয়েদের চেয়ে পুরুষরাই বেশী 
যায় । তার প্রণাম অ-বাবু। গোলাপ তাকে ছেড়ে দেবার 
এমন আঘাত পেলেন যে চিন্তা করতে করতে কঠিন রোগে 
মার গেলেন । ূ 

পথ্য পূর্ণেন্দু । গংগাবাইঈ-_গংগাবাঈ__ 

চগা। যাই বাবু! এ আপনার ছেলে এসেছে । এখন আমার 
চুললুম মাসীম।। খানিক পরে এসে গোলাপের সংগে গল্প 


| প্রস্থান । 
৬:৮৩) 


নী বিনোদিনী [ তৃতীয় শু 


মা। বাবুদের ওপরে এ মেয়েগুলোর অগাধ বিশ্বাস দেখে 
জলে যায়। [ সামনে দেখিয়া ] ওমা গো! পোড়ার ॥ 
চাকরটা এখনো ফুলের তোড়া আনেনি! ওরে--ও ব্বামচরদ 

রামচরণ ! কোথা__গেলি হতভাগা ! 
[ প্রস্থা 


একটি ছবি দেখিতে দেখিতে গীতকণ্ঠে বিনোদিনীর প্রবেশ 


বিনোদিনী ।-__ 
গীত 


জীবন কুঞ্জে এসেছিলে তুমি মধু বসস্তভ রাতে। 
কোমার প্রেমের রডিন গোলাপ িয়েভিলে মার ভাজে ॥ 
বাসে তাৰ আজও মাতোয়ারা, 
স্মৃতির বেদনা করে দিশেক্ারা, 
রাতের স্বপনে চুপি চুপি এসে থা কও মোর সাথে॥ 


কালো কাপড়ে ভাকা অ-বাবৃর ছায়ামৃতির প্রবেশ ৷ 


ছায়ামৃতি । মেনি__ 

বিনোদিনী | [ চমকাইয়া] কে? কে তুমি ভয়বিহবল স্থ] 
একি! তু-তু তুমি? 

ছাঁয়ামৃতি। এসেছি তোমার প্রেমের টানে । 

বিনেদিনী । কি বলছো? তাহলে তুমি-_ 

ছায়ামৃতি | ইহলোক থেকে বিদায় নিযে পরলোকে 
পারিনি, শুধু আমার শেষ নিংশ্বাস পড়বার সময় তোমাকে দে 
'আকুল পিপাসা ছিল বলে। 


(৮৪ ) 


[য় দশ্ট ] নটী বিনোদিনী 

বিনোর্দিনা । প্রিয়তম__ 

ছায়ামৃতি । এঁ ডাক, শুধু তোমার মুখে এ ডাক শোঁনবার 
পা আমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলুম কিন্তু 

বনোদিনী। কিন্তু কি! 

ছায়ামৃতি। আশা মেটেনি। তাই আমার অতৃপ্ত আত্মা হাওয়ায় 
শ ছায়ামৃতিতে এসেছে তোমীকে দেখতে । 

(বনেদিলী । বাবু। 

ছায়ামৃতি। মেনি, আমার প্রেমের রানী, আমার ন্বপ্নে পাওয়। 
নব মোহিনী । [ ছুই বাছু বিস্তার করিয়া আগাইতে থাকে ] 

বিনোদিনী । [ সভয়ে ]না না, আমি যাব না, আমি যাব না 
মার আলিংগনের মধ্যে-[ মৃতি নিকটতম হইতে থাকে, বিনোদিনী 
তনাদ করিয়া ভাকে ] 

[ বিনোদিনী মৃছিত হইয়া পড়ে, ছায়ামৃতি মিলাইয়া যায়। 
দেখা ঘায় শ্ররামকৃষ্ণচ তাহার সম্মুখে ] 
বাম্কুঞ্চ। বিনোদিনী 
[ ধীরে ধীরে বিনোদিনী জ্ঞান লাভ করে__বিহ্বন্ল 
নেত্রে ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া থাকে, 
পরে অক্থুষ্ট স্বরে বলে ] 

বিনোোদশী । কে! ঠাকুর! পাতকিনীকে অভয় দিতে তুমি 
[ুশেহ ? ী | 

রামকঞ্ণচ। তুই যে কাতর কণ্ঠে আমায় ভাকছিলিরে বেটি। 

বিনোদিনী । এত দয়া তোমার দেবতা। 

বামকষ্চ। দয়াময়ী মহামায়ার জাত যে তোরা গো মা, তোদের 
মা করবার স্পর্ধা কি ছেলের থাকতে পারে? 
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বিনোদিনী । ঠীকুর ! মাক্ষ জীবনাস্তের পরেও কি মরজগতে 
প্রেম ভুলতে পারে না? 
বামরুষ্চ। প্রেম যে মোক্ষলাভের পথ প্রদর্শক রে বেটি । মান 
মরে, কিন্তু প্রেম চির অমর । 
বিনোদিনী । তাই যদি, তাহলে তোমার আবির্ভাবের পূর্বমূ 
কেন আমি পাপ সহচর অ-বাবুর (প্রেতমৃতি দেখলুম ? 
রামকুষ্ণচ। তোর সীমাহীন প্রেমের নাগাল সে কোনদিন ধরব 
পারেনি বলেই মৃত্যুর পরে তার অতৃপ্ত আত্মা তোকে দেখা দি 
আত্মকথ। জানিয়ে গেল। 
বিনোদিনী । ওগো দয়াল ঠাকুর । তার অতপ্ক আত্মা 
এমনিভাবে হাঁ-হুতাশ করে শূন্যে ঘুরে বেড়াবে ? 
বামরুঞ্চ। এর জবাঁৰ আমার কাছে নেই মা। যিনি তা 
আত্মাকে শূন্যে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, জবাব একমাত্র তিনিই দি 
পারেন। 
[ সহসা মঞ্চ অন্ধকার হইয়া! যায়, শ্রীরামরুষ্চ অস্তহিত হন; 
পরে মঞ্চ আলোকিত হইলে বিনোদিনী ঠাকুরকে দেখিতে 
না পাইয়া পাগলিনীর ন্যায় খুজিতে থাকে ] 
বিনোদিনী | ঠাকুর! ঠাকুর! এই পাপিনীকে ফেলে বোধ 
কোথায় গেলে আলোর দেবতা । ঠাকুর_ ঠাকুর 


বাস্ভতভাবে দ্রুতপদে বিনোদিনীর মা-র পূলঃ প্রবেশ । 
মা। কি হয়েছে, কি হয়েছে রে বিগ! ঠাকুর ঠাকুত্ বাল? 
অমন আতালি-পাতালি করছিস কেন ণ: 
বিনোদিনী ! মা, মাগো একটু আগে আমাদের বাড়ীতে ঠারখ 
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এসেছিলেন না? [মা সবিন্ময়ে চাহিয়া! থাকে ] অমন ফ্যাল ফ্যালি করে 
চেয়ে আছ কেন? বলনা ঠাকুর এসেছিলেন ? 

মা। হা আমার পোড়া বরাত । মেয়েটা শেষ পর্যন্ত ঠাকুর 
ঠাকুর করে ক্ষেপে গেল নাকি? 

বিনোদিনী । হ্যা, ক্ষ্যাপা মেয়েই বটে মা। 

মা। ঠাকুর দেবতায় ভক্তি ছেরেদ্দ। কার নেই? তাই বলে 
দিনবাঁত ঠাকুর ঠাকুর বলে চেল্লাতে হবে বাছ]। 


শুন থ রায়ের প্রবেশ । 

গ্ুনুথ | হাশমি বহুত মজবুর দিল লিয়ে তুহার সাথ মিলতে 
আসলে! বিনোদবিবি | 

বিনোদিনী । কি হয়েছে গুমুখবাবু। আপনার গলার শ্বর ভারি, 
মুখখানা থমথম করছে-ব্যাপার কী? 

গুমুর্থ । তুমহার! সাথ হামার মহব্বং কি খবর মূলুকমে হামার 
ভাই আগর বিবিকী পাশ কৌন শালে ব্দমাস ভেজ দেলো । উসি 
লিয়ে হামাকে দেশ চালে যাতে হোবে। 

বিনোদিনী । সে তে। ভাল খবর গুমুখজী | 

মা। হা ভাল খবর। তুই কেমন মেয়ে বলতো বিন? 

বিনোদিনী । কেন মা, অনেকদিন স্ত্রী-পুত্রের মুখ দেখতে পায়নি । 

মা। থাম থাম বাছা, শোকে আর অত আদখ্যেতা দেখাতে 
হবে না। 

বিনোদিনী । মা 

মা। বেটা ছেলে, টাকা রোজগার করতে কলক।তায় এসে ব্যবস! 
খুলেছে । এমনি চলে এস বলেই হোল। 
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গুমুথ। আগার হামি দেশ চালে যাবে তো হামার বিজনেস 
বিলকুল বরবাদ হোইয়ে যাবে। 

মা। তবে বিলকুল যদি বাবুর ব্যবসা বরবাদ হয়ে যায় তাহলে 
আমাদের চলবে কি কবে? 

গু%থ । এহি বাতকে লিয়ে হামাকে দেশমে জরুর যাতে হোবে। 

বিনোদিনী | . সত্যি আমার জন্য আপনাকে জাঁতের কাছে ছোট 
হুতে হোল । 

মা। তুই চুপ করতো বাছা । কলকাতার এতবড় ব্যবসা ছেড়ে 
স্থখ শাস্তি ছেড়ে__ 
বিনোদিনী 1 ওকে যেতেই হবে মা। 

'গুমৃথ । কারবার হামার মুনেজার সামহালাবে। হামাকে যাতেই 
হোঁবে। ইসলিয়ে হামি কাল তুমহার নাম সে গ্রার ঠ্যাটর লিখাপড়ি 
করিয়ে দিবে । | 

বিনোদিণী | মাফ করবেন গুমৃখবাবু। ও থিয়েটার আমি নোব 
না। 

মা। কেন নিবিনা? অতবড় থিয়েটারের মালিকাঁনী-_ 

বিনোদিনী । গুমুখবাবুর মত বড়লোকের পক্ষেই সম্ভব মা, আমার 
পক্ষে তা সম্ভব নয়। 

গুমুথ । জস্তব কিউ নেহি বিনোদবিবি, হাঁমি খুপীসে তুমহাঁকে 
দিচ্ছে। 

বিনোদিনী । আপনি দিলে কি হবে গুমুখবাবু। আমার 
প্রোপাইটবীতে সম্মানীয় অভিনেতারা কখনই চাকরী করতে রাজী 
হবেন না। 

মা। কেন রাজী হবে না? 
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বিনোদিনী । সেটা তুমি বুঝতে পারবে না ম!। 

মা। বুঝতেও চাই না বাছা । তবে আমি বলে যাচ্ছি, হাতেষ 
লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে আখেরে তোকে ঠকতে হবে। 

| প্রস্থান । 

বিনোদিনী । মা নিজের মেয়ের দ্িকটাই দেখছে । কিন্তু ভাবতে 
পারছেন। শিল্পীদের সহযোগিতা ছাড়া থিয়েটার চলতেই পারে ন।। 

গুযুখ । বহুত আচ্ছা বিনোদবিবি। হাঁমি আধা তুমারা নামসে 
আউর আধা শিল্পীলোককে নামসে লিখাপড়ি করিয়ে দিবে। 

বিনোদিনী | তাতে শিল্পীরা সন্তষ্ই হবে বলে মনে হয় না। 

গুমুখ । জাহান্নমে যানে দেও তৃমাবা শিল্পী লোকন কৌ। ম্যায় 
যো সামঝের্গে ওহি করেঙ্গে। 

বিনোদিনী । তাহলে আপনি কালকেই চলে যাচ্ছেন ? 

গুমুখ | হ্যা বিনোদবিবি। তুমকে ছোঁড় কর মুঝে দেশ চলে 
যানে হোগ।। আওর কভি মুলাকাৎ হোগা ভি নেহি। 

বিনোদিনী । আপনি বড় ভাল গুমুথবাবুঃ অনেক বড় প্রাণ 
আপনার । কত অন্তায় করেছি আমি, আপনি সব হাসিমুখে সয়েছেন। 
যাওয়ার দিন আপনাকে প্রাণভরে প্রণাষ করছি । [প্রণাম করিল ] 

গুমুথ । আরে নেহি নেহি, রাম্জী তুমারা ভাল! করেগ!। 
বিনোদবিবি তুমকে ছোঁড় কর মুঝকে দেশ চলে যানেই হোগ।। 
কালই ঠ্যাটারকে .শেয়ার রেজিষ্টি করনেকে লিয়ে মুঝকে রেজেছ্ি 
অফিস যানে পড়েগ1!। চলে ভাই, রাম রাম। আওর কভি মুলাকাঁৎ 
হোগ! নেহি, ইসলিয়ে ম্যায় মুজবুর হু- মুজবুর ছু | 

[ গুমুখ রায় সজল নেত্রে প্রস্থান করেন, বিনোদিনী তাহার 

উদ্দেশ্টে প্রণাম জানায় ] 
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বিনোদিনী । [দীর্ঘ নিশ্বীন ফেলিয়া] আহা! বেচারী ! ওর ভাল- 
বাসার প্রতিদান আমি কিছুই দিইনি, তবু ও ভাপবেসেই সুখী । 


গিরিশের প্রবেশ । 


গিরিশ । আমি তোমার কাছে একটা অনুরোধ করতে এসেছি 
বিনোদিনী । 

বিনোদিনী । অন্থরোধ কেন? বলুন আদেশ। 

গিরিশ । না না, এ ক্ষেত্রে আদেশ করতে পারি না বিনোদিনী । 

বিনোদিনী । আপনি আমার শিক্ষার । আপনার আদেশ 
পালনে আমি সর্বদাই প্রস্তত। বলুন কি বলতে চান? 

গিরিশ । গুমুখবাবু তোমাকে থিয়েটারের অর্ধেক শেয়ার লেখাপড়া 
করে দিতে চান। কিন্তু আমি বলছি এঁ অর্ধেক দাবা আমার দুখ 
চেয়ে তুমি ছেড়ে দাও । 

বিনোদিনী । কেন গিরিশবাবুং আপনি কি গার খিকেটারের 
প্রোপাইটর হতে চান? 

গিরিশ । না, আমি প্রোপাইটরী চাই না। 

বিনোদিনী | ও, তাহলে শিল্পীরাই এই মালিকানার মধ্যে থাকতে 
চান? 

গি'রশ। ঠিক তাই। 

বিনোদিনী । কিন্ত ধারা পতিতা বলে আমায় ঘ্বণ। করেন, তাদের 
জন্যে আমি এত বড় স্বার্থত্যাগ কেন করবে৷ গিরিশবাবু? পতিতাদের 
সংগে থিয়েটারে অভিনয় করতে ধাদের লজ্জ। হয় না, মদ খেয়ে 
পতিতালয়ে পড়ে থাকতে যাদের মনে বিন্দুমাত্র ত্বণ! জাগে না, তারা 
বড় গলায় কোন মুখে পতিতার থিয়েটারে চাকরি করবে৷ ন! বলে। 
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অধেন্দুর প্রবেশ | 

অর্ধেন্দু। এ কথা শিল্পীরা বলে শুধু লোৌকলজ্জায় বিনোদিনী | 

বিনোদিনী । লোক লক্জাটাই শিল্পীদের কাছে বড় হল। আর 
পতিতা বিনোদিনী যে মাথায় করে ইট, মাটি বয়ে খিয়েটারের ্ 
তৈরী করতে সাহায্য করেছিল, শিল্পীদের কাছে তার কোন প্রতিদান 
পাবে না সে? 

অধেন্দু। বিনোদিনী 

বিনোদিনী । সমাজে পতিতার ঠাই নেই, মানষের স্রেহনীড়ে 
পতিতার আশ্রয় নেই। রঙ্গালয়ের অভিনয়েও যে তার! অসংখ্য 
মান্ষকে শিক্ষা দিচ্ছে, তাঁর মাঝেও কি সে বিন্দুমাত্র সহান্ুভৃতি আশা 
করতে পারে না? 

গিরিশ। নিশ্চয় আশা করতে পাবে। তোমার প্রশ্নের সদ্‌- 
উত্তর কেউ দিতে পারবেনা িনোদনী। তবুও আমি অন্থরোধ 
করছি, তুমি গুনুখবাবুকে বল যেন সে নামমাত্র মূল্য নিয়ে শিলীসজ্ঘকে 
ষ্টার থিয়েটার বিক্রী করে যায় । 

বিনোদিনী । কত মূল্য আপনারা দিতে পারবেন ? 

অধেন্ু। তুমি জান তে! বিনোদিনী, শিমীবা কত গরীব। 

বিনোদিনী । অত ভনিতা কণছেন কেন অর্ধেদ্ুবাবু? খুলে 
বলুন না কতটাকা আপনারা দিতে পারবেন ? 

অর্ধেন্দু। কর্জ করে আমরা বড় জোর দশ এগার হাজার টাঁকা 
দিতে পাবি। 

বিনোদিনী । বেশ, তাই হবে। গুনুথবাবু কাল রাত্রের ট্রেনে 
দেশে চলে যাচ্ছেন, আমি মকালেই তাকে খবর দিয়ে আনাচ্ছি। 
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আপনাদের কথামত গুমুখবাবুকে অনুরোধ করে আমি ই টাকাতেই 
রাজী করাব। 
অধেন্দু। তুমি আমাদের নিশ্চিত করলে বিনোদিনী । 
বিনোদিনী । তবে এ অনুরোধ আপনাদের মুখ চেয়ে করবে না 
অধেন্দুবাবু। গুমুখবাবুর হাতেপায়ে ধরে পঞ্চাশ হাজার টাকার ষ্টার 
থিয়েটার মাত্র দশ এগার হাজার টাকার আপনাদের পাইয়ে দেব 
শুধু আমার শিক্ষাগ্ডুরু বাংলার সেক্সপিরর নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষের 
সম্মান রাখতে । [ গিরিশবাবুকে প্রণাম করে ] 
গিরিশ । আমি তোমাকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ কবছি বিনোদিনী, 
বাংলার নাটাশিল্পীদের মনের মণিকোঠায় সোনার অক্ষরে তোমার 
নাম অমর হয়ে থাকবে । 
 অর্ধেন্দু সহ প্রস্থান । 
বিনোদিনী । [দীর্ঘশ্বাস ] আশীর্বাদও আজ স্বার্থের রূপান্থর । কিন্তু 
শিল্পীদের দাঁবী পূর্ণ করতে যে কথ| দিলাম, এটা কি আমার ভুল 
হল? না-না, ভুল নয় । আমার কাছে সব চেয়ে ঝড় গার থিয়েটাবের 
দীর্ঘাযু। তাই আজ কজ্রাহত বটবৃক্ষের মত নিজের বুকে সমস্ত 
আঘাত নিয়েও গুরু গিরিশচন্দ্রকে কথা দিলাম! নানা, কোন ভুল 
আমি করিনি। 
[ প্রস্থান । 
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ব্রজনাথ ও বিনোদিনীর মার প্রবেশ । 


মা। ঠাকুর-ঠাকুব-াকুর। উঠতে বসতে ঠাকুর ঠাকুর আর 
থিয়েটারের পাঠ মুখস্ত করলে কি আর গুমুখবাবুর মন মেজাজ ভাল 
থাকে! ওসব ধম্মকথা শুনতে ওর ভাল লাগবে কেন? তাই গেল 
চলে। 

ব্রজ। সন »ষ্টের গোঁড়া গিরিশ ঘোষ আর দক্ষিণেশ্বরের ভগু 
ঠাকুরটি-_ 

মা। নাঁ ভাই, গিরিশ ঘোষের কৌন দোষ নেই। সে ভদ্রলোক 
আমাদের উপকাঁরই করে। 

ব্রজ। ছাই উপকার করে। তুমি জান না দিদি, এ গিরিশ 
ঘোষই দক্ষিণেখবের ভগ ঠাকুর বামকে্টর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে 
বিশ্ুত্র মাথাটি খেয়েছে। 

মা। বল কি শেঠভাই। তাহলে গিরিশবাবু-_ 

ত্রজ। পাকা শয়তান দিদি__পাকা শযতান। সব সময় বিশ্ুর 
কাছে ঠাকুর অমুখ কথা বলে, আমাদের থিয়েটারের কল্যাণ করলেন, 
তমুখ দিয়ে শিল্পীদের মনের কালি ঘুচিয়ে দিলেন। এই সব কথা 
বলে বলে মেয়েটাকে যৌবনেই বুড়ি করে তুলেছে। 

মা। তা আর বলতে। মেয়েটা এই বয়সে কোথায় বাবুদের 
সংগে বাগান বাড়ীতে গিয়ে নেচে গেয়ে বিশ পঞ্ঝাশ রোজগার করে 
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মানবে! তা নয়, গরদের কাপড় পরে গেরস্থদ্ের বুড়ি সেজে 
ক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ধর্মকথা শুনতে যায় । 

ব্রজ। ধর্মকথ। না ছাই। ভগ বামকেন্ট শালা পরমহংস পরিচয় 
দয়ে একদফা বঝড়লোকদের তো! ঠকাচ্ছেই__তার ওপরে বি্নির 
মতন স্রন্দরী তরুণী মেয়েদের তৈরবী বানাবার মতলবে নানারকম 
ণাঞ্পা মারছে। 

মা। এঢা-বল কি ভাই? তাহলে তে। এর প্রতিকার দরকার । 

ব্রজ। প্রতিকার আজিই করা যায়। শুধু বিনুর ভয়েই আমি 
ছাঁত গুটিয়ে বসে আছি। 


মঅদশ্র প্রতবিশ । 


মদন । কোন শালা হাত গুটিয়ে বসে নেই গো মাসী । এই 
শেওবাবুও বসে নেই । লোকের চোখে ধুলো দিয়ে অন্দর-বাহার 
গলাচ্ছে। 

ব্রজ। খুব হুশিয়ার মদ্দনা ! 

মদন । যাঁও যাও মশাই । তোমার মতন কাণ্তেন আমি এই 

ত বহুত দেখেছি । শালাদের মুখে ঝড় বড় বাণ, ট্যাক গড়ের 
মাঠ । ্‌ 

মা। কেন ঝগড়া করছিস মদন ? শেঠ ভাই আমার 

মদন । সর্বনাশ করবে মাসী। 

ব্রজ। এখনে। বলছি দিদি-_মদ্দনাকে বারণ করে দাও-_ 

মদন । বারণ করবে কেন হে? এই যে কাল সন্ধ্যেবেলায় 
তুমি শালা পীতমদা আর পটলাদাকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গিয়ে__ 

ব্রজ। তবে রে ছোঁড়া চড় মারে ] 
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মদন । তবে রে শালা জোচ্চোর। আমার গালে চড় মারা। 
ঝাড়বো। একট! এগার ইঞ্চি-তো শালার লাস ফেলে দেবো! [ ইট 
কুড়াইয়৷ ব্রজনাথকে মারিতে উদ্যত হয় ] 


পীতম-এর প্রবেশ ৷ 
পীতম। এই মদনা ! 
মা। করিস কি, করিস কি মদন! 
গীতম। কি হালাত মাসী! মদন! বিগাড়লো কেন? 
মদন । এই শালা জোচ্চোর__ 
পীতম। আরে চোপ। 
ব্রজ। দেখছো পীতম্টাদ,_ এইটুকু ছেলে আমাকে বলে কিন! 
জোচ্চোর-_ 
প/তম । কোথা তে (বল্কুল সাচ্চা বলেছে শেঠবাবু! আপান 
বিনা ধান্দায় তো এখানে আসেন না। 
ব্রজ। তুই কি বলছিস রে পীতম? 
পাতম । খাঁটী কোথা বলহি। আপনি তামাম বস্তিতে ঘে সৰ 
বুরা কারবার চালাচ্ছেদ, আঁখেরে তামাম বস্তিটাই পুলিশের লজরে 
এসে যাবে। 
মদন । শোন মাসী ' 
মা। শ্ুনেছি। এখন তুই যা দেখি-__ 
মদন । যাচ্ছি। একটা ট্যাক। দাও 
মা। আপোঁদ যত-_[ আচল থেকে টাকা খুলিয়া দেয় ] 
মন । [টাকা লইয়া] আমি চন্ুম! কিন্তু ইয়াদ রেখো! 
শেঠবাবু, এগার ইঞ্চি-_ [ ইট কুড়াইয়া। লইয়া প্রস্থান। 
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ব্রজ। [স্বগত] স্থান মাহাত্ম। [ প্রকান্তে] অতটুকু ছেলে 
আমার মাথায় এগার ইঞ্চি মারতে চায়! কোন যুগে বাস করছি 
রে বাবা! 

মা। ওর কথা ধোর না! এখন কিসে কি হবে একটা উপায় 
স্থির কর শেঠভাই ? 

পীতম। কিসের উপায় মাসী? 

মা। বিজ্ছকে রোজগারের পথে আনবার উপায় । 

পীতম। কেন মাসী? তোর বিন্থ কি রোৌজি-রোজগার করছে ন! ? 

মা। টৈ আর মন দিয়ে রোজগার করছে বাবা? দিনরাত 
ঠাকুর রামকেন্টর বুলি আড়ালে কি আর দেনেওয়ালা বাবুরা খুসী 
হয়? না থাকতে চায়? 

ব্রজ। এন জন্য দায়ী ভণ্ড ঠাকুর রাষকে্ছ আব গিরিশ ঘে।ষ ! 
ওদের ছুটোকেই যা শেষ করা যাঁয়__ 

পীতযম । ও ফালতু বাত. বলেন কেন “মাশা ? 

ব্রজ। ফালতু বাৎ' 

গীতম । জরুর ৷ বাপরে বাপ । পগ্ুহি বোজ দাখনেশ্ব।ব বাগানমে 
হামাদের কি হালাত হোল ' হামতী আন্ধা।; আওত্র পটলা ভি 
আন্ধা--সব একদম ওন্ধোকার | 

ব্রজ। ওটা হোল গিয়ে ঠাকুর বামকেষ্টর ধুকড়ী মন্তরের জোরে 
তোদের চোখে অন্ধকার নামিয়ে ছিল। মানে লোকটা যাছ জানে। 
কিন্তু এবার মে ও সুযোগ পাবে না। 

পীতম। মাফ করেন হজুর! "ও সব কাম জিন্দিগীতে__ 

ব্রজ। জিন্দিগিতে আর করবি না? 

পীতম। এমন কথা কি বোল! যায় ? বাকি-_ 
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মা। তাহলে আর কথা বাড়াচ্ছিসন কেন বাবা? যত টাকা 
নেবি নে-না। আমি তো দৌঁব না বলছি না। তবে যাছ, আমার 
মেয়েটাকে যে পোড়ারমুখোরা৷ বিগড়ে দিচ্ছে, তাদেরকেও বিগড়ে দিয়ে 
তোর! আমার জুগ্যিবেটার কাঁজ কর। 
পীতম। আচ্ছা মাসী, হামি কোথা দিচ্ছি, তোর কাম করতে 
হামি জান কবুল করবো । বাকী দাঁখনেশ্বর বাগানমে আওর হামরা 
যাবে না। 
ব্রজ। দক্ষিণেশ্বর বাগানে তোদের যেতে হবে না, এবার কাজ 
কলকাতাতেই হবে। 
পীতম । আরে কলকাত্তামে টকৈ বড় কাম করতে হামি থোঁড়াই 
পরোয়া করি । ঠিক হায়, তোমার কোঁথা মঞ্জুর__ 
মা। তাহলে আমি এখনি শেঠভায়ের হাতে টাকা পাঠিয়ে 
দিচ্ছি। শেঠভাই, তুম একবার ভেতরে এসো 
| প্রস্থান । 
ব্রজ। তোদের দুজনের জন্ত আমি হুশে। টাকা বার করে 
আনছি পীতম। কিন্তু এবার কাজে ফেল করলে, তোদেরও বিপদ 
আর আমারও বিপদ । খুব হুঁশিয়ার। আচ্ছা তোরা আমার বাড়ী 
মায়! কাঁজও বাৎলে দেব আর টাকাও আনবি। 
[ প্রস্থান । 
তম। শালে বদমাসকা উপর বদমাঁপি দেখায়গা। । আরে ইয়ে 
পটলা-_পটলা-_ 


পটলার প্রবেশ । 
পটল! । কাবে, মাল কৌড়ি কুছ মিলবে! 
৭ ( ৯৭ ) 


নটা বিনোদিনী [ তৃতীয় অংক; 


পীতম। জরুর মিলবে । বাকী শাল৷ শেঠবাবুকে সাথ বেইমানি 
খেলতে হোবে। 

পটল । জরুর খেলবে! 

পীতম। শুন পটলা, শেঠবাবু ফিন্‌ ঠাকুরজীকে জান খতম 
করনেকে লিয়ে হামাদের দৌনো৷ ভাইকে দৌ-শে৷ রূপাইয়া দিবে। 

পটলা। নেহি নেহি পীতম ভেইয়া, ওহি পাপ কাম আউর 
হামি করবে না। 

পীতম। হাঁমি ভি পারবে না। বাকী ঝুটমুট ধাপ্পা লাগাকার 
শাল! শেঠসে দো-শো রূপেইয়া থিচে লিব। 

পটলা। হ্র্যা এহিবাত-_ 

পীতম | হ্যা ভেইয়া। জয় রামকিষণজী' 

[ উভয়ের প্রস্থান 


( ৯৮ 


৬ এটি 


পঞ্চম দৃশ্য 
ষ্টার থিয়েটারের মঞ্চ 


[ ভদ্র সাজে সঙ্জিত ব্রজনাথ আসিয়! দর্শকগণের মধ্যে 
বদিলেন। পরে ছদ্মবেশী পীতমটাদ প্রবেশ করিয়া 
ছল্মবেশী পটলটাদকে ইসারায় ডাকিয়া লইয় 
উভয়েই দর্শকগণের মধ্যে বসিল। 
একটু পরেই প্রবেশ করিলেন 
গিরিশ ঘোষ ] 

গিরিশ। সমবেত ভদ্রমণ্ডলী এবং উপস্থিত মা ভগ্মিগণ ! আপনারা 
সকলেই এই ষ্টার থিয়েটারের পক্ষ হইতে আমার নমস্কার গ্রহণ 
করন। আজই আমার রচিত পথান্ক পৌরাণিক নাটক প্রহলনাদ 
চরিত্র-এর শুত উদ্বোধন রজনী । এই উদ্বেধন রজনীর অভিনয় দর্শনে 
শ্রদ্ধেয় দর্শকবৃন্দ এবং মা ভগ্মিগণ আপিয়া প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ করিয়াছেন 
এর জন্য আমি ট্টার থিয়েটারের পক্ষ হইতে আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করিতেছি । আরো সৌভাগ্যের বিষয় আমার নৃতন নাটক 
“প্রহলাদ চরিত্র” শুভ উদ্বোধন রজনীর অভিনয় দর্শনে আমার শ্রদ্ধেয় 
গুরু প্রীপ্রীরামকষ্চ দেব প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত। এই কারণে আমি 
নিজেকে ভাগাবান জ্ঞান করিতেছি। এইবার অভিনয় আরম্ত 
হইতেছে । আপনারা ধৈর্য ধারণ করিয়া অভিনয় দর্শন করুন৷ 

[ গিরিশচন্্র গ্রস্থান করিলেন। এক্যতান বাগ আরম্ভ হইল 7 

ব্রজ। [দর্শক মধ্য হইতে ] আপনাদের কনসার্ট শুনতে আমরা 
আসিনি । অভিনয় আরম্ভ করুন। 


(৯৯ ) 


দর্শকিবুন্দ । চুপ করুন মশাই চুপ করুন-_ 


প্রহলাদ বেশী বিনোদিনার প্রবেশ । 


বিনোদনী | পদ্মপত্রে জন জীবন চঞ্চল সদী_ 
পলে পলে স্ৃত্যু-অগ্রসর ॥ 
হবিতে পরাণ বাষু, 
ধন মান, এশখ্বর্ বিফল-_ 
মৃত্যুমুখে বিদ্যাগৰ যাবে রসাতল, 
হরিনাম সহ কেবল । 
তরিতে হছুস্তর ভবে, 
পাব নব প্রাণ 
হরিনাম অমৃত সমান 
হরিবল হরিব্ল ভাই-_। 
গীত 
দিযে করতালি, এস হরি বলি হরিনাম করি গান। 
কাঁল হরি আয় হি বল শীতল করি তাপিত প্রাণ। 
অলস দিন বার বাক্স, 


রাঙাপায় স্পিকার, 
স্ধায় ভালি দিবানিশি- খে সুধথ। করি পাল। 


হিরণ্যকশিপুর বেশে অস্ত মিত্রের প্রবেশ । 
মিজ | আরে কুলাংগার অধম সন্তান । 
পুত্র নহ, বিজ্ঞ যেন প্সি -__- 
স্মরণ করেছে তোরে যম। 
€& ১০০ ) 


পঞ্চম দৃশ্য ] 


অধেন্দু 


মিজ্ব। 


নটা বিনোদিনী 


দেখি, হবি তোরে কিসে রক্ষা করে? 
কে আছরে বধ শিশু কুকুর সমান। 
[ একজন দক্ষী আপিয়। প্রহলাদকে লইয়া যায় ] 

হেন পুত্র কি হেতু জন্মিল 

শত্রু পদানত হল আমার অঙ্গজে। 

ওঃ, জ্বলে হৃদি প্রতিহিংসা করিতে গ্রহণ 

তীক্ষ অন্্ বিদ্ধ করি নারায়ণ বক্ষে । 

উল্লামে মাথিব রুক্ত সর্বাগে আমার । 


দ্রুতপদে মন্ত্রীরূপী আধেন্দুর প্রবেশ ৷ 


মহারাজ! অনর্থ ঘটিল 

শিশু অংগ বজে বিনিমিত, 

রক্ষীগণ বধ্যভূমে লইয়া বালকে 

প্রহারিল নান। প্রহরণ, 

পুষ্প বরিষণ সম সহিল কুমার । 

পুনঃ অন্ত্রহানে প্রাণপণে, 

রহিল অভেছ্য শিশু মুরদিত নয়নে । 

মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে, 

তিল তিল অস্ত্র চরণ হোল 

মহারাজ স্বচক্ষে দেখেছে দাস। 

হেন পুত্র হল মম শক্রর আশ্রিত। 

এতই কি ছুর্দেব আমার ? 

আবে পাপমতি হরি, 

হরি হেন পুতে ছলে কর পর! 
১০১ ) 


নটা বিনোদিনী 


বিনোদিনী ৷ 


[ তৃতীয় অংক; 
মন্ত্রী, আনহ প্রহলাদে। 
বারেক বুঝাৰব বংশের 
গৌরব কথা। 
দেখি যদি নন্দন আপন হয়। 
[ মন্ত্রীর প্রস্থান | 


আরে আরে হরি! 

কোথা তোর পাব দেখা! 
ত্বর্গ মঙ রসাতল দেব তোরে, 
আয় হরি বারেক সমরে 
মিটাই রে মনের এ জ্বালা। 
দেখি ব্জ য্টি ঘায়, 
মায়ারপী মায়! তোর 

যায় কিনা যায়। 


মন্ত্রীসহ প্রহলাদের পুনঃ প্রবেশ । 


সত্য কহ পুত্র মোরে, 

জান কি কৌশল? 

তোর কায় অক্তচুণ হয়, 

দুর্মদ বারণ-- 

প্রভু আজ! করিয়ে হেলন 
কিবা ছলে লোটে তোর পায়? 
পিতা নাহিক কৌশল-_- 
নাহি অন্ত বল 
কৃষ্পর্দ ভবরলা কেবল । 


৬:১২ ) 


পঞ্চম লৃশ্ঠট ] 
মিত্র । 


বিনোদিনী । 


মিত্র । 


বিনোদিনী । 


মিত্র । 


নটা বিনোদিনী 


দৈত গর্ব গেল ছারে খাবে 

পুত্র হোল অরির সেবক । 

শুনি দেখা দেয় নয়ন মুদিলে 
আয় হরি হ্ৃদিপদ্মে দেব 

তোরে স্থান । 

আয় আয় তীক্ষ খড়েগ 

করি হৃর্দি খান খান। 

জলে স্থলে শুন্যে সমীরণে 

খুঁজিয়া ধরিব তোরে । 

আয় হবি আয় ত্বর। 

কর রণ দৈত্যের সহিত । 

পিতা, ভক্তি মান্র হরির প্রমাণ । 
নাহি স্থান, নাহি হেন ধাম 

হরি যথা নাহি বিছ্যমান। 

ক্ষুদ্র কীট অথবা অমরে 

সমভাবে শ্রীহরি বিহরে 
বিশ্বপরমাণু সমপূর্ণ হরিপ্রেমে | 
রাখ রাখ বাক্য আড়ম্ধর 

দেহ শ্োরে স্বরূপ উত্তর 

এই স্থানে আছে কিরে হবি ? 
হরি জগন্ময় 

এ কথা নিশ্চয় সংশয় ন। কর তায়। 
ওই যে ম্বটিক স্তম্ত আছে বিদ্যমান 
উহাতে কি আছে তোর প্রত ভগবান? 


৮ ১০৩ ) 


নী বিনোদিনী [ তৃতীয় অংক 


বিনোদিনী । হরি বিদ্যমান স্তস্তের ভিতর । 

মিত্র । আরে ভ্রাতৃুঘাতী কপট পামর, 
স্তস্তে আছ লুকাইয়া? 

| হিরণ্য স্টিক স্তন্তে পদাঘাত করিল, ভীবণ গর্জনে নৃসিংহ 
অবতারের আবির্ভাব হয়। ] 

মিত্র । আরে রে পামর 
কি করিবি নরসিংহ রূপ ধরি! 

[ হিরণ্য সিংহ অবতারকে গদাঘাতে উদ্যত হইলে, নৃসিংহ মৃতি 
বলপুর্বক গদা কাড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করে ও হিরণ্যকশিপুকে 
জান্ুুর উপর ধরিয়া নখরদ্বারা বক্ষভেদ করে ] 

মিত্র । ওঃ, প্রতারণা করেছে শংকর 
হরি, তুমি বলবান। 
আহা কি মোহন মূর্তি তোমার 
হেনরূপে কেন নাহি দিলে দেখা! 


ছুটিয়া রামরুফের প্রবেশ । 


বামকুষ্চ ৷ প্রহলাদ- প্রহলাদ, ওরে-_তুই শ্রীহরির বড় আপনার 
তাই-_ 
[ প্রহলাদবেশী বিনোদিনীকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। দর্শকগণ 
পাগল পাগল" বলিয়। চিত্কার করিয়া ওঠে । 
ব্রজনাথ এবং পশ্গতে পীতম ও পটল! 
মঞ্চের উপর ছুটিয়া আসে ] 
ব্রজনাথ । মার শাল পাগলকে মারো 
পীতম, পটলা। মার শালাকে মার__ 


৬ ১০৪ ) 


পঞ্চম দৃশ্য ] নটা বিনোদিনী, 


| বামকুষ্ণকে আড়াল করিয়া বিনোদিনী চিত্কার করিয়া উঠে ] 

বিনোদিনী । নানা, আপনারা ঠাকুরের গায়ে হাত তুলবেন 
না। আমাকে মারুন-__আমাকে মারুন-_- 

পীতম। হঠ্যা-হঠযা বিশ্ুবহিন ! এহি শালে বদমাঁপ | [ মারিতে, 
উদ্যত ] 


দ্রুত গিরিশ ঘোষের প্রবেশ । 


গিরিশ । কে মারবে? গিরিশ ঘোঁষের সামনে তার গুরুর 
গায়ে কে হাত তুলবে? আজ প্রহলাদ চরিত্র” নাট্যাভিনয় দেখে 
যখন ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভাঁবোন্ত্ত তখন সার্থক আমার রচনা, সার্থক 

আমার প্রহলাদ চরিত্র নাট্যাভিনয় | 
বিনোদিনী । বন্ধুগণ, আমার অনুরোধ আপনার মঞ্চ থেকে 
নেমে দয়া করে দর্শক আসনে বস্থন। আজ প্রহলাদের চরিত্রাভিনয়ে 
আমার জীবন ধন্য, আমি ঠাকুর শ্রীরামকষ্জের প্রেমপূর্ণ আশীর্বাদ 

পেয়েছি । 

[ সকলে মঞ্চ থেকে নেমে যাঁয়। পটলা, পীতম প্রস্থান করে । 
গিরিশ । আবার আমরা এই দৃশ্টের অভিনয় আপনাদের দেখাব । 

আপনার! ধের্ধ ধারণ করে বস্থন। 
| সকলের প্রস্থান । 
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ঢত্র্য অংক 
প্রথম দুস্থ 
বিনোদিনীর বাড়ীর সম্মুখ 
কথা বলিতে বলিতে পর্ণেন্দ ও গংগাবাঈয়ের প্রবেশ ৷ 


গংগাঁ। আমার সংগে সদ্ধ্যের পর থিয়েটারে দেখা করবেন 
বৰাবু। বিশেষ কাজে এখুনি আমাকে দক্ষিণেশ্বরে যেতে হচ্ছে। 

পূর্ণেন্দু। তোমার পরনে গরদের কাপড় দেখেই কতকটা অনুমান 
করে নিয়েছি গংগাবাঈ, যে আজকাল বিনোদিনীর গায়ের হাওয়া 
তোমার গায়েও লেগেছে । 

গংগা। বিনোদিনীর গায়ের হাওয়া আমার গায়ে লাগলে তো 
নিজেকে ভাগ্যবতী জ্ঞান করতে পারতুম। 

পূর্ণেন্দু) তাই নাকি! তাহলে তোমার মনেও ধর্মভাব 
জেগেছে! 

গংগা। পচা পাকে যারা ডুবে থাকে, এক ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছাড়! 
কেউ তাদের মনে ধর্মের বিন্দুয়াত্র ভাব জাগিয়ে তুলতে পারে না। 

পূর্ণেন্দু । তাহলে ঠাকুর রামকুষ্ণের করুণ তুমিও পেয়েছ ? 

গংগা। শুধু আমি কেন বলছেন বাবু। তাঁর অযাচিত করুণ! 
আপনিও তে! পেয়েছেন? 

পূর্ণেন্দু। [ দীর্ঘখাস ছাড়িয়া] কই ঠাকুরের করুণ! পেলুষ ! 
দিনের পর দিন শুধু দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করে পায়ে ব্যথ! ধরিছে 
'ফেললুম । মনের আশ। পূর্ণ হল না। 
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গংগা। আপনার মনের আশা? 

পূর্ণেন্দু। জ্ঞাতিদের সংগে মামলায় জিতে, ব্যবসা-বাণিজ্য, বাড়ী- 
ঘরগুলো নিলেমে কিনে নেবার আশাতেই দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরের 
আস্তানায় যাতায়াত করছিলুম। কিন্তু কি আশ্চর্য গংগাঁবাঈ, মনের 
কথা খুলে বলবার স্থযোগ স্থবিধা কোনদিনই পেলুম না। 

গংগা। মাচষ-দেবত। রামরষ্খ আপনার মনের কথা জানতে 
পেরেই সে ক্যোগ দেননি | 

পূর্ণেন্দু । কেন? আমি তো চুরি ডাকাতি করবার আশাতে তার 
শাহাধা নিতে যাইনি । 

গংগা। আত্মীয় স্বজনকে ঠকানোর পরিকল্পনা, সে যে চুরি ডাকাতির 
চেয়েও ভয়ংকর । 

পৃণেন্দু। ঠকানোর পরিকল্পনা আমি তো! করিনি । ঠাকুরের 
করুণায় আমার আত্মীয়রা যদি মামলায় হেরে যেত-_ 

গংগা। তাহলে ডিক্রিজারি করে আপনি সর্বস্ব নিলেমে কিনে 
তাদের ভিখিরি করে দিতেন । 

পূর্ণেন্দু। না না মানে আমি-_ 

গংগা। অধর্মের সহায়তায় ঠাকুরকে অনুরোধ করতে গিয়েছিলেন ! 
কিন্তু এই পাপ কলিষুগে তিনি যে পাপের উচ্ছেদ করতে ভগবানের 
অবতার হয়ে এসেছেন, পাঁপীকে প্রশ্রয় দিতে তো! আসেননি । 


জীর্ণশীর্ণ পীতমচাদের প্রবেশ । 
পীতম। ঠিক কথ। বলিয়েছিস বহিন। 
পূর্ণেন্দু। একি পীত__অ 
গংগা । পীতমঠাদ । একি অবস্থা ? 
(১০৭ ) 
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পীতম। হ্যা বহিন। হামি আউর পটল! ঠাকার বাবাকি 
নামসে কাসাম খাইল কি বুরাঁ কাম আউর করবে না। লেকিন 
পয়সা কি লীলচসে হামি লোক কাসামকি খেলাপি করিয়ে বহুৎ 
কুছ খারাপি করলে!'। উসি লিয়ে হামার এহি হাল। বহেন, পাঁপ 
কভি বাপকে ছোঁড়তা নেহি কাঁশিতে গেলে রক্ত পড়ে ] 

গংগা। গীতম, একি রক্ত! 

পীতম ! হ্যা বহিন। পাপকে সাজা । বুরা কামকা বুরা 
নতিজা_ 

গংগা । পীতম আমার কথা শোন, এখনে। সময় আছে। তুমি 
ঠাকুরের পায়ে ক্ষমা চেয়ে নাওগে, নিশ্চয়ই ব্যাধি মুক্ত হবে। 

পীতম । যাবে বহিন। হাঁমি জরুর যাবে নেহিতো পটলাঁর 
মাফিক-_[ কাশি ] 

পূর্ণেন্দু । পটলা ! 

পীতম। কাল রাত বারো বাজে [কাশি] হার্ট ফেল করলো, 
ছুনিয়াসে ছুটি নিল। 

গংগাঁ। ঠাকুরের কৃপায় সে মুক্তি পেয়েছে পীতমটাদ-_ 

গীতম । লেকেন হামার ছুট্টি কব হোবে? [কাশি] ঠাকাঁর 
বাব! ! হামার যো পাপ সব মাফ করে দেও-_হাঁমাকে বাঁচাও, 
রূপা করো ঠাকার বাবা, কপা কারো 

[ কাঁশিতে কাশিতে প্রস্থান । 

গংগা । দয়! কর, দয়া কর ঠাকুর । তোমার দয়ার ভিখারিণী 
এই পতিতাকে তুমি দয়া কর- দয়া কর! [ গ্রস্থানোগ্যতা ] 

পৃ্েন্দু। গং ! 

গংগা। পিছু ডাকবেন না পর্ণেন্দুতাবু, পিছু ডাকবেন না। 
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মুক্তি্ন সন্ধানে ঠাকুরের চরণপ্রাস্তে চলেছি । আপনি ব্রাহ্মণ! আপনিও 
আমাকে আশীর্বাদ করুন, যেন এই নরক থেকে মুক্ত হয়ে মাহ্ষের 
সমাজে ঠাই নিতে পারি। 

পূর্ণেন্দু। সে কি গংগাবাঈ। তোমাদের এই স্বর্গীয় অভিনেত্রী 
জীবন থেকে তুমি মুক্তি নেবে? 

গংগা। ন1 না, অভিনেত্রী জীবন থেকে মুক্তি আমি চাই না। 
ঠাকুর বলেন, অভিনয়ের মধ্যেই ঈশ্বরকে সাধনা করা হয়। তাই 
আমি এই সাধনার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেই পরমপুরুষের 
করুণা লাভ করব-__ 

[ প্রস্থান । 

পূর্ণেন্দু। আরে পরমপুরুষের করুণা যর্দি এতই সহজে পাওয়া 
যেত তাহলে দক্ষিশেশখবরের ঠাকুর রামকৃষ্ণকে আর নিন্দে কুড়োতে 
হেত না। একি, আমার সমস্ত দেহ দিয়ে আগুনের প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। 
চোখের সামনে যেন পৃথিবীর আলো নিভে আসছে । আকাশের 
বুক চিরে রক্ত-বস্ত্রধারী ভৈরব মৃতিতে কে নেমে আসছে? না-না, 
আমার দিকে অমন অগ্নিবর্া দৃষ্টিতে চেয়ে থেকো না, অমন আগ্নবর্া 
দুর্টিতে চেয়ে থেকো না! আমি সহস। অসুস্থ বোধ করিল ] 
এএকি এএ-কি । একি হোল? হাতি পা বেকে যাচ্ছে, জিভটা 
আড় হয়ে আসছে, সারাদেহ যেন পাথর হয়ে আসছে । তবেকি, 
তবে কি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিন্দে করার শাস্তি? মামা ভব্তারিণী, 
তোর ছেলের পায়ে. ধরে আমি ক্ষমা চেয়ে নেব, আমাকে 
বাচতে দে মা__বীচতে দে। 

[ প্রস্থান । 
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ষ্টার থিয়েটার 
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নিমাইবেশে বিনোদিনী ও শচীবেশে গংগা বাঈয়ের প্রবেশ £ 


বিনোদিনী । 


গংগ! | 


বিনোদিনী । 


গংগা । 


মাতঃ শুন মন দিয়া। 

বিদরে গো, হিয়া! জীবনের ছুর্গতি হেরি 
ঘরে আব রহিতে না পারি, 

যাৰ মাগে। বিলাইতে নাম । 

যেন পুরে মনঃক্কাম 

কর আশীবাদ, 

প্রাতে যাব গৃহ পরিহরি । 

নিমাই নিমাই কি বলিস! 

কোথা যাবি? কে আছে আমার? 
কৃষ্ণ বলে কাদ গো জননী, 

কেঁদোনা নিমাই বলে। 

কৃষ্ণ বলে কাদিলে সকলি পাবে, 
কাদিলে নিমাই বলে নিমাই হারাবে । 
আরে রে নিমাই, তোর মুখপানে চাই 
তাই প্রাণ আছে দেহে । 

আহা! বধুমাতা, সত্য তুমি অভাগিনী, 
সত্য বন্তধাত শিরে। 
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মাতা রহিলাম হেথা। 
করিয়ে সন্ন্যাস ব্রত প্রাতে যাব গৃহত্যাগ করি । 


নিতাই বেশে অস্থত বসু ও বৈষ্ণবগণের প্রবেশ ॥ 


বৈষ্বগণ । 


বিনোদিনী । 


গংগা । 
ব্স্থু। 
বিনোদিনী ৷ 


বৈষ্বগণ। 


প্রতু- প্রত 
কোঁথ। যাবে নদীয়া ত্যজিয়া ! 

শুন শুন হরিভক্তগণ ! 
করেছি মনন, হরিনাম বিলাইব দেশে দেশে । 
ভবে এমে ভাবে জীব, অকুল পাথারে, 
দিব সবে হরিপদ তরী! 
মানুষের দুর্গতি দেখিতে নারি। 
কর সবে হরি গুণ গান 
কোল দাও প্রফুল্লবদনে সবে। 
এস এস হে নিতাই; 
হরি বলে চলে যাই গৃহত্যাজি। 
ওরে আমার নিমাই সন্গ্যাসী হল। 
দেখ তাই, জননী লুটায় ভূমে। 
অবদূত। কেন হে ভুলাও মোরে? 
সবে মিলি কর হবিধ্বনি 


স্তুনি আমি প্রাণভরে । 
হরিবোল-_হরিবোল- _হুরিবোল 
গ্নীত 


হরি মন মজালে লুকালে কোথা 


আমি ভবে একা, দাও হে দেখা প্রাণ সখা রাখ পায় & 


€( ১১১ ) 


অটা বিনোদিনী [ চতুর্থ অংক» 


কালশশী বাজালে বাঁশী, 
ছিলাম গৃহবাসী করলে উদ্বাসী, 
কুল ত্যাজি হে অকুলে ভাপি; 
হদবিহারী কোথার হরি পিপাসী প্রাণ তোমায় চার ॥ 
[ সকলের প্রস্থান । 
[ উন্মাদের ন্যায় ঠাকুর রামকঞ্চ ছুটিয়া আসেন । গিরিশ, অদৈত্যবেশে 
অমৃত মিত্র ও নিতাইবেশে অমূত বন্ মঞ্চে ছুটিয়া আসেন ] 

রামকুষ্জ । গিরিশ গিরিশ । একি শেোনালি? একি দেখালি! 
আমি একসংগে টকলাশের শিব আর- গোলকের প্রেমময় কৃষ্ণকে যে 
সাক্ষেত দেখলুম রে । 

গিরিশ । ঠাকুর এ ব্রচনায় আমার কোন কৃতিত্ব শেই। যা 
কিছু দেখেছেন সমস্তই আপনার দেওয়া ধর্মশিক্ষা | 

বামরু্চ। আমি লোকটা কে, কেউ নয় বে, কেউ নয়। তোর 
এই মধুর রচনা চৈতন্যলীল1 দক্ষিনেশ্বরী মা নিজে লিখিয়েছেন। 

মিত্র। তা হয়তো সত্যি । কিন্তু ঠাকুর, দক্ষিণেশ্ববীর কাছে 
নাটকে গিরিশ ঘোষের হয়ে কে স্থপারিশ করেছিল; মায়ের পায়ের 
নিচে বপে চৈতন্তলীলা রচনার উত্সাহ কে এনে দিয়েছিল? 

রামকুষ্চ। হাঃহাঃ-হাঃ। এরা কি বলে শোন। করুণাময়ী 
ভব্তারিণী মা তার ভৈরবকে জনগণের প্রিয় করে তুলবেন, তার জন্যে 
আমি [ হঠাৎ ক্ষেপিয়! ] হু শিষ্ষার হুশিয়ার মুখ্য গদাঁ। খুব খবরদার । 
এই সব বিছ্োন মনিধিদের গুরুগিরির দায়িত্ব নিয়ে আর কুটনীগিবি 
করিস না। 

গিরিশ ও অমৃত । ঠাকুর ঠাকুর-_ 

বামকুক। [যেন কান পেতে কি শোনে] কি বলছিল মা? 
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দ্বিতীয় দৃশ্ঠ ] নটা বিনোদিনী 


কি বলছিস? তোর উভৈরবকে তুই প্রশংসার আরো উচু আসনে 
বসাবি? তা বেশ তো রে আবাগের বেটা। কিন্তু চৈতন্যলীলের 
শ্রীচৈতন্য সেজে যে আমার চোখে কৈলাশ গোলক ফুটিয়ে তুলেছিল ! 
[ বিনোদিনী আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করে ] 

গিরিশ । সে আপনাকে প্রণাম করছে ঠাকুর । 

রামকৃষ্ণ । এটা হা, হাঃ-হাঁঃহাঁঃ এষে সেই মেয়েটা বে! 

বিনোদিনী । হ্যা ঠাকুর, আমি সেই আস্তাকুড়ের পাপ নটা 
বিনোদিনী | 

রামকুঞ্চ। খবরদার, খবরদার বেটা! পাপের নাম মুখে আনিসনি । 
গরে মা, ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব তোর পাঁপকে বিদেয় করে আবিভূর্ত 
হয়েছিলেন তোরই ক্ষুদ্র হৃদয়ে । তাই শ্রীচৈতন্যের অভিনয়ে আমার 
চোখে তুলে ধরেছি “টৈলাশ” আর “গোলক” । 

বিনোদিনী । ঠাকুর ঠাকুর! জন্ম জন্মান্তরের সাধনায় আজ 
নটী বিনোদিনী আপনার চরণ ম্পর্শের অধিকার পেয়েছে, আপনার 
অমর আশীর্বাদ লাভ করেছে। 

রামকৃষ্ণ । শুধুই আমার আশীর্বাদ নয় রে মা, নরনারায়ণ 
শ্রোতাদের মনের আবিলতা৷ ঘুচিয়ে তুই ভগবানের আশীর্বাদ পেয়েছিস । 
আহা, কি ভাব, কি ভাষা “আমি ভবে একা, দাঁও হে দেখা 
প্রাণনথা রাখ পায় |” [ সোলাসে ] সিদ্ধি, সাধনায় সিদ্ধি। আর একবার, 
আর একবার এ গানখানা শোনাবি মা? 

বিনোদিনী । এতো আমীর পরম সৌভাগ্য ঠাকুর । নরকের 
পাঁকে জন্ম নিয়ে পাঁপিনী নটা বিনোদিনী আজ অতুল সৌভাগ্য 
লাভ করলে নররূপী ভগবান শ্রীশ্রীরামরুষ্জকে তুচ্ছ গানের স্থরে 
মাতিয়ে । 
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নটী বিনোদিনী [ চতুর্থ অংক 7. 


রামকৃষ্ণ । দাও হে দেখ! প্রাণ সখা _নে নে ধর। 
বিনোদিনী ।-_ 
গীত 
হরি হে--হরি মন মজালে লুকালে কোথায়। 
আমি ভবে এক, দাও হে দেখা, প্রাণসখ। রাখ পায় ॥ 
কালোশণী বাজালে বীশী ছিলেম গৃহৰাসী [আমি] 
আমায় করলে উদাসী, 
আমি কুল তঃাজি কে অকুলে ভাসি, 
হাদবিহ্ারী কোথায় হরি পিপাসী প্রাণ তোমাঁহ চার ॥ 
[ গীতান্তে ঠাকুর বিনোদিনীর মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করেন ] 
রামকুষ্চ। ওরে মা, তোর চৈতন্য হোক-_তোর চৈতন্য হোক-_ 
[ গান সমাপ্ডে রামরু্চ “ওরে মা, তোর চৈতন্য হোক” সংলাপ 
বলিয়া চলিয়া যাইবে, বিনোদিনী ভাবে জ্ঞান হারার 
মত টলিতে থাকিবে, গিরিশ ও অমুত তাহাকে 
ধরিয়া লইয়া! প্রস্থান করিল । ] 
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তৃতীয় দৃশ্য 
গিরিশ ঘোষের বাড়ী 


স্রতকুমারীর প্রবেশ । 


স্থরত। চাঁকর বাঁকরদের ঘুমের বহর দেখে গা জলে যায়। 
এত ডাকছি নবাব-নন্দনের সাড়া নেই। এখন আমি কি করি। 


ওরে ও গোবিন্দ, ঘুম ছেড়ে ওঠন। বাবা। দেখনা একটু এগিয়ে, 
থিয়েটার কি এখনো ভাঙেনি? 


ঘৃম চোখে গোবিন্দের প্রবেশ । 


গোবিন্দ । থিয়েটার অনেকক্ষণ তেঙে গেছে মা। 

স্থরত। ভেঙেছে তো বাবু এখনো! বাড়ী ফিরে এলনা কেন? 

গোবিন্দ । আমিও তো সেই কথাই ভাবছি মা। 

স্বরত। খুব ভাবছিস। এত ভাবছিস যে ষাঁড়ের মতন গা 
গাঁ করে নাক ভাকছিল। 

গোবিন্দ । ওইটেই আমার দৌষ। জানেন মা, ওইটেই আমার 
দোষ। বসে বসে একটু টুল এলেই গাঁ গা শব্দে নাক ডাকতে 
শুরু হয়। 

স্থরত। তুই বুঝি শুনতে পাস? 

গোবিন্দ । না, লোকে বলে। 

স্রত। আর নিজের গুন কীর্তন করতে হবে না। এখন 
একবার পায়ে পায়ে এগিয়ে দেখ বাবুর গাড়ী আসছে কি না? 

গোবিন্দ । বাবুর গাড়ী কি টুকুস টুকুস করে আসবে মা? 
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নটী বিনোদিনী [ চতুর্থ অংক? 


খটাঁস খটাস করে ঘোড়ার পায়ের শব্ধ হবে, সী সী করে বাড়ী 
চলে আসবে। 

স্থরূত। আবার বন্তৃত। শুরু করলি? যান। হতভাগা একবার 
এগিয়ে দেখনা । 

নেপথ্যে নরেন। জি, সি বাড়ী এসেছ ? জি, সি-_ 

গোবিন্দ । ওই বাবু এসে গেছেন মা। 

নেপথ্যে নরেন । জি, সি, ও জি সি 

স্থরত। না-না, উনি তো আসেন নি, দীড়ান। এ যে নরেনবাবু। 
য। যা! গোবিন্দ, সদর দরজাটা খুলে দিয়ে আয়। তাড়াতাড়ি যা। 

গোবিন্দ। এই যে যাচ্ছি মা। 

| দ্রুত প্রস্থান । 

স্থরত। তাই তো। এই শেষরাত্রে নরেনবাবু কেন এসেছেন ! 
তাহলে কি ওর, কিন্তু তাহলে ওকেই বা ডাকবেন কেন' ও 
আর ভাবতে পারছি না। এ ভাবনা চিন্তার শেষ করে দাও এাকুর। 
ওকে ভালয় ভালয় বাড়ী এনে দাও । 


নরেনলের প্রবেশ । 


নরেন। এই যে বৌঠান। জি, সি এখনো বাড়ী আসে নি? 

স্রত। না। কি হল বলুন তে। নরেনবাবু। থিয়েটার ভেঙে 
গেছে অনেক আগেই । অথচ-- 

নরেন। জি,সি আসেনি? [চিন্তা করিয়া ]হু । হতেই হবে। 
'অতব্ড় অন্যায় কাজ করে কি গিরিশ ঘোষের মত গুরুভক্ত মানুষ 
স্থির থাকতে পারে । নিশ্চয় দক্ষিণেশ্বর গেছে। 

সুরত । দক্ষিণেশ্বর গেছে! এত বাজে! 


( ১১৬) 


তৃতীয় দৃশ্য ] নটা বিনোদিনী 


নরেন । তার মত মাঙ্ষ দক্ষিণেশ্বরে না৷ গিয়ে স্থির থাকতে পাবে 
না বৌঠান। 

স্ৃরুত। কি হয়েছে খুলে বলুন তো নরেনবাবু? এই শেষ বাত্রে 
দক্ষিণেশ্বরে 

নরেন । ঠাকুনের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে গেছে। 

সুরত । কেন- কেন, কি অপরাধ করেছিল ঠাকুরের কাছে? 

নরেন। যে অপরাধ করেছিল, তার তুলনা হয় না। তবুও 
করুণ!ময় ঠাকুর নিশ্চয় তাকে ক্ষমা করবেন । 

সুরত । যত শুনছি ততই আমার উৎকণ্ঠা বাড়ছে । কি হয়েছে 
খুলে বলুন না নরেনবাবু! ঠাকুরের চরণে আপনার বন্ধু কি অপরাধ 
করেছে ? 

[ ঠিক এমনি সময় গিরিশচন্দ্র ডাকিলেন ] 

নেপথ্য গিরিশ । ওরে গোবিন্দ__-গোবিন্দ, দরজা খুলে দে। 

নেপথ্যে গোবিন্দ । যাই বাবু। 

নরেন। এ গিরিশ এসে গেছে। কথাটা ওর মুখ থেকে শুনতে 
পাবে বৌঠান। 


উক্ষোহ্স্কো গিরিশের পুবেশ । 


নরেন । একি চেহারা জি,সি? এক রাত্রের মধ্যে 

গিরিশ । মহ] প্রলয় হয়ে গেছে নরেন, মহ! প্রলয় হয়ে গেছে । 
নবরেন। তা আমি শুনেছি। 

গিরিশ । শুনেছিস? কে বলেছে? 

নরেন । ঠাকুর নিজে । 

গিরিশ । এ ক্ষুদ্ধ কণ্ঠে] ঠাকুর বলেছে বুঝি আমি তাকে লুচি 
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নটা বিনোদিনী [ চতুর্থ অংক; 


আলুরদম খেতে দিয়ে, থিয়েটার থেকে অপমান করে তাড়িয়ে 
দিয়েছে। 

স্থরত। এনা 

নরেন । বলেছে বৈকি রে নেটো। ঠাকুর কাদতে কীদতে 
আমার কাছে বলে গেছেন, গিরিশ আমাকে দেড়খানা লুচি আর 
একটু আলুরদ্ম খাইয়ে, অপমানের ভাষা বলতে বলতে থিয়েটার 
থেকে বার করে দিয়েছে রে নরেন। 

গিরিশ । ঠাকুরকে অপমান করার কথা বলতে যে ঠাকুর তোর 
কাছে যাবেন__তা নেশার ঝৌঁকে না বুঝলেও নেশা কাটতে বুঝতে 
পেরেছিলুম রে নরেন । 

স্থুরত। ছাই পাঁশগুলো গিলে নেশার ঝৌঁকে ঠাকুরকে অপমান 
করে এত বড় পাপ তুমি কেন কলে? 

গিরিশ । শুধু তোমাকে সন্তষ্ট করতে। 

ক্রত। আমাকে সম্থষ্ট করতে । 

গিরিশ। হ্যা স্থুরত। চৈতন্যলীলা ভাল লেগেছিল বলে ঠাকুর 
আবার এ সপ্তাহেও এসেছিলেন, আমিও তাকে দর্শকআসনে বসিয়ে 
গ্রীনমে গিয়েছিলুম। এমন সময় ঠাকুরের একজন ভক্ত গিয়ে 
জানালো, ঠাকুরের ক্ষিদে পেয়েছে । 

নরেন । শিশুর মত মরল আমাদের ঠাকুরের ক্ষিদে পেলেই শিষ্যদের 
কাছে খাবার চান । 

গিবিশ । আমিও দৌঁকাঁন থেকে লুচি আলুরদম আনিয়ে 
পাঠিয়েছিলুম । ঠাকুর মাত্র খেতে আরম্ভ করেছিলেন__ 

স্রত। তারপর--তারপর ? 

গিরিশ । মদট! বেশি মাত্রায় খেয়ে, একটু নেশাও হয়েছিল-_ 


(১১৮ ) 
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নবেন। আই নেশার খোঁয়াড়ী মেটালি ঠাকুরকে চরম অপমান 
করে। 

গিরিশ । অপমান আমি করতাম না। ঠাকুর আমাকে মাতাল 
লম্পট বলতেই মাথায় রক্ত চড়ে গেল, অমনি তাকে অপমান করে 
থিয়েটার থেকে বার করে দিলুম । 

করত । ঠাকুর-- 

নরেন। খুব বাহাছুরী করেছিস। যাক, দক্ষিণেশ্বরে গিক্ে 
ঠাকুরের পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে এসেছিস তো? 

গিরিশ । না রে নবেন, লজ্জীয় আমি যেতে পাবিনি। 

নরেন। লজ্জা? গুরুর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবি তাতে আবাবু 
লজ্জা! কি? 

গিব্রিশ । কোন মুখে আমি ক্ষমা চাইবো নরেন? আমি যে 
তাঁকে থিয়েটার থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছি। তবুও 
করুণাময় গুরু একটিও অভিশাপ দেননি । মাথা নিচু করে কাদতে 
কাদতে বেরিয়ে গেছেন । 

নরেন । এই জন্তেই তোকে নেটো গিরিশ বলি। তোদের 
ছেলের দরকার, ঠাঁগড। মাথায় দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরকে জানাবি। 
তা নয়, তাকে লুচি আলুরদম খেতে দিয়েই মাতাল হয়ে টলতে 
টলতে গিয়ে বললি, তোমাকে আমার ছেলে হয়ে জন্মাতে হবে 
ঠাকুর | | 

গিরিশ । এই কথা শুনেই ঠাকুর বল্লেন, আমি এমন কি পাপ 
করেছি যে মাতাল লম্পটের ছেলে হয়ে জন্মাব। 

স্বরত। ঠিক কথাই বলেছেন । 

গিরিশ । স্থরত । 


€( ১১৯ ) 


টা বিনোদিনী [ চতুর্থ অংক; 


স্থরত। আমি কি ঠাকুরকে ছেলেরপে পাবার প্রার্থনা করেছিলুম 
তোমার কাছে। 

গিরিশ । না, সে প্রার্থনা তুমি করনি । 

নরেন । তাহলে এ তোরই মদের নেশার খেয়াল? 

গিরিশ । খেয়ালই বল আর উচ্চাশাই বল নরেন, আমি 
মহাপাপ করেছি, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। 

নরেন । কে বলে প্রায়শ্চিত্ত নেই? মাতাল জগাই মাধাই যদি 
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মাথায় ভাঙা কলসীর কানা মেরে রক্তপাত 
করবার পরেও ক্ষমা পেতে পাবে, তাহলে ঠাকুর বামকৃষ্ের মত 
করুণাময় গুরুকে অপমান করে তুই অনুতপ্ত অন্তরে তার কাছে 
ক্ষমা চাইলে নিশ্চয়ই ক্ষমা পাবি। তোর পাঁপের প্রায়শ্চিন্তও 
হবে। 

গিরিশ । নানা আমার পাপের প্রায়শ্চিন্ত নেই। আমি 
ইষ্টগুরু সাক্ষাৎ ভগবানকে অপমান করেছি । 

নরেন । গিরিশ 

গিরিশ। জানিস নরেন। এই মুখে আমি ঠাকুরকে বলেছিলাম, 
তোমার বাবার থিয়েটার নয় বেরিয়ে যাও। এই মুখে এই মুখে 
[ মুখে চড় মারিতে থাকেন ] 

নেপথ্যে ঠাকুর । গিরিশ, ওরে অ গিরিশ 

নরেন । এ ঠাকুর নিজে এসে তোকে ডাকছেন রে জি সি-- 

হ্থরত। দয়াল দেবতা দয়া করে আমার ঘবে পায়ের ধূলে 
দিতে এসেছেন নরেনবাবু, আমি চোখের জলে গুর পা ধুইয়ে এলো- 
চুলে মুছিয়ে দেব। 

[ প্রস্থান । 
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গিরিশ। কিন্তু আমি কি করবে! নরেন? যে দেবতাকে আমি 
অপমান করে থিয়েটার থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি-_ 

নরেন। তোর কান্নীয় তিনি নিজে ছুটে এসেছেন। 

গিরিশ । নরেন । | 

নরেন । অনুতপ্ত গিরিশের চোখের জল পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের 
পায়ে আছড়ে পড়েছে ভাই। 


দ্রুত পদে আরামকুফ্ের প্রবেশ ॥ 


রামকষ্চ। গিরিশ গিরিশ, আমি তোর অনুতপ্ত অন্তরের ভাকে 
শুনতে পেয়েছি রে শুনতে পেয়েছি । 

গেরিশ । ঠাকুর ঠাকুর, আপনি আমাকে ক্ষমা! করুন । [পায়ে পড়িল] 
মহাপাগপী আমি, নরকের কমিকীট আমি, তাই আপনাকে খেতে 
দিয়েও অপমান করে থিয়েটার থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম | [ক্রন্দন] 

রামরুঞ্চ । অপমান নয়রে পাগল, আবার_ আব্দার । হে-হে-হে ! 
আমি তোর আব্দার বাঁখতে চাইনি বলেই আমার গায়ে অপমানের ধুলো 
ছড়ে দিয়েছিলি। ধুলো আর কতক্ষণ গাঁয়ে লেগে থাকে বল? 
ঝেড়ে ফেলেই হোল, কি বলিস? হোঃ হোঃ হোঃ। 

নরেন । তাহলে জি সির আবাীর-_ 

বামকুষ্ণ। রাখতেই হবে রে নবেন। গিরিশ যে মায়ের €ভরব-_ 


দ্রুত পদে ভূংগার লইয়া সুরতের পুনঃ প্রবেশ ৷ 


স্থরত। ঠীঁকুর, দ্বাসীর সেব। নিয়ে তাকে কৃতার্থ করুন । [ঠাকুরের 
পদ্ছ্ধয় ধৌত করিয়। কেশে মুছাঁইলেন ] 
রামকৃষ্ণ । হরিগুরু বল মা, হরিগুরু বল মা। 
( ১২১ ) 
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কুরত। হরিগুরু-___হরিগুরু, হরিগুরু___হুবিগুরু | 
রামরুষ্জ। ওরে মা, তোর আর গিরিশের আশা মিটবে । তোদের 
আশানুরূপ ছেলেও হবে, কিন্তু বাঁখতে পারবি তো? ধরে রাখতে 
পারবি তো? সে যে চঞ্চল, সে যেছুরস্ত, সে যে বিরাট, তাকে-_ 
হাঁঃ-হাঃ-হাঃ | [ আসন ত্যাগ করিয়া] নরেন নরেন, চেয়ে দেখ ব্রাঙ্ম 
মুহুর্তের আকাশের দিকে, মা কালী তার এলো চুল ছড়িয়ে দিয়ে খল 
খল করে হাসছে! এ শোন তার অট্ট হাসিতে স্ষ্টি স্থিতি মহালিয় 
সংঘটিত। দীড়া মা, দাড়া । তোর পায়ে পুষ্পাঞ্জলী দিতে আমি যাচ্ছি__ 
[ দ্রুত প্রস্থান | 
গিব্রিশ, ক্থরত ৷ ঠাকুর_ ঠাকুর-_ 
নরেন । বুথাই ডাকছে! জি সি। মায়ের নাঁছুরে ছেলে যখন 
মায়ের ভূবনভরা রূপ প্রত্যক্ষ করেন, তখনই এম'ন উন্মনা হয়ে ছুটে 
যান। 
গিরিশ । নরেন-__- 
নরেন। তোদের এখুনি দক্ষিণেশ্বরে যেতে হবে। আমি এগিয়ে 
যাচ্ছি, একখানা দেড়ার গাঁড়ী ভাড়া করে বৌঠানকে নিযে তুই 
চলে আয়। 
[ প্রস্থান । 
গিরিশ । চল স্ুরত। ঠাকুরকে লুচি সন্দেশ না খাইয়ে আমি 
একবিন্দু জলও মুখে দিতে পারবো না । 
[ উভয়ের প্রস্থান । 


€( ১২২ ) 


চতুর্থ দৃশ্য 
দক্ষিণেশ্বর ভব্তারিণীর মন্দির 
উন্মাদগ্রস্ত ব্রজনাথ শেচের প্রবেশ । 


ব্রজ। আগুন জ্লছে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে । সেই 
আগুনের শিখা লক্‌ লক করে উপরে উঠে আকাশটা পুড়িয়ে ছাই 
করে দিচ্ছে-_হাঁঃ-হাঃ-হাঁঃ। কেমন "জব্দ? আর ঠাকুরের মাথা 
ভাঙতে যাবি? না না আমি নই, আমি নই যমদূত 3 ঠাকুরকে 
আমি মারতে যাইশি। লোহার মুগডর মেরে যমদূত এই যে আমার 
মাথাটা ভেঙে দিয়েছে। রক্ত, রক্ত, ফিনকী দিয়ে রক্ত ছুটছে। 
সেই রক্তের ঢেউ-এ আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে । উ:__বাঁচাঁও__ 
বীচা৩-- 


জনৈক ভক্তের প্রবেশ ৷ 


ভক্ত। কে_কে এখানে চেঁচামেচি করছে? একি, এযষে একটা 
পাগল । 

ব্রজ। পাগল? তুমিও বুঝি পাঁগল হয়ে গেছ? কতদিন 
হয়েছো গো? 

ভক্ত। এই পাগলা, চুপ কর। ঠাকুর অন্থস্থ, তাকে বিরক্ত 
করলে এখুনি ছোটবাবু এসে তোকে চাবুক মেরে তাডয়ে দেবেন । 

ব্রজ | চাবুক মারবে? চানুক মদ্বে? তা মারুক না। 
গগ্ডারের পিঠে কি চাবুকের মার লাগবে রে! 
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ভক্ত। এই পাগলা, যা এখান থেকে। 

ব্রজ। কেন যাব_কেন যাৰ? আমাকে দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর 
নেমন্তন্ন করে এনেছে । যা_যা শীগগির, তোদের ঠাকুরকে একবার 
ডেকে দে। ৃ 

ভক্ত। আবার পাগলামো স্থরু করেছিস % বলি, সহজে যাঁৰি 
না ছোটবাবুকে ডাকবে! 

ব্রজ । কে ছোটবাবু? ও, তোর বোনাইবাবু বুঝি ? হাঁঃহাঃ 
হাং। কি মজী-কি মজা, শাল! ভশ্রিপতির ঝটাপটি লড়াই স্থকু 
হয়ে যাবে । হাঃ-হাঃ-হাত 

ভক্ত । তবে রে শেয়ান পাগল । আবার চেঁচ!।চ্ছস ? যাঁ 
যা এখান থেকে । [প্রহার করিতে থকে ] 

ব্রজ । উঃ-_উঃ গণ্ডারের চামড়াও কেটে যাচ্ছে রে। 





দ্রুত পদে স্ুরতের প্রবেশ । 

স্থরুত। কি হয়েছে-_-কি হয়েছে? আপনি ওকে ওভ!বে মারছেন 
কেন? 

ভক্ত । মারবে! না) বেটা পাঁগলাকে যত বলছি ঠাকুর অসুস্থ, 
এখানে টেঁচামেচি করিস নে, বেটা ততই চেঁচাচ্ছে, আর বলছে 
ছোটবাবু আমার বোনাই। 

স্থরত্ত। পাগলে কি না বলে বলুন তো? ছেড়ে দিন, ছেড়ে 
দিন-_-ওকে আর মারবেন না। 

ব্রজ। আচ্ছা তুই বলতো বাছা, গণ্ডারের চামড়া বলে কি 
লাগে না? এই দেখ__এই দেখ, হাতের এখানটা কেটে কেমন রক্ত 
ঝরছে । 


( ১২৪ ) 


চতুর্থ দৃশ্ঠ 7 নটা বিনোদিনী 


[স্ুরত রক্ত ঝরা জায়গা! দেখিতে গিয় ব্রজনাথকে প্রায় 
চিনিতে পারে ] 

স্রত। কে? কে তুমি? 

ব্রজ। আমি মুখ তুলিয়। স্থরতকে দেখে ] 

স্বরত। এটা এযে শেঠমশাই 

ব্রজ | হাঁঃ-হাঃ-হাঃ । শেঠমশাই মরে গেছে, শেঠমশাই মরে গেছে । 
বেঁচে আছে একট গণ্ডার-। 

ভক্ত। এই পাগল, চুপ কর বলছি--নইলে তোকে আবার 
মারব । 

হ্রত। না না, মারবেন না। পাগল হস্সে ও ঠাকুরের কাছে 


প্রসেহে | 


ভক্ত।। বেশ, আমি ঠাকুরের কাছে গিচষ সব ব্লছি। কিন্তু 
খুব হু শিঘ়্ার, পাগলকে যেন আর চেঁচামেচি করতে দ্রিও না। 


[ প্রস্থান । 
হবৃত। পাগল । শেঠমশাই আজ পাগল । এষে হতেই হবে। 
ত পাপ সইবে কেন? 
বজ। এ এ, যমদূতট। ত্রিশুল হাতে আকাশ থেকে নেমে 
আসছে । এ জটাজালে চারিদিক চেয়ে ফেলেছে । এ তার চোখ 
ছুটে। দিয়ে আগুন ঠিকরে এসে আমার গায়ে লাগছে । উঠ জ্বলে 
গেল, পুড়ে গেল। 
সুরত । শেঠমশাই শেঠমশাই-_ 
ব্রজ । আমার পা থেকে মাথা পযন্ত সমস্ত দেহে আগুন ধরে 
গেল । 
সুরত । শেঠমশায় ! 


(১২৫ ) 


নটী বিনোদিনী 
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ব্রজ। ও! আর সইতে পারছি 
না, আর সইতে পারছি 
না। 
বে ধড় থেকে প্রীণট। বেরিয়ে গেল। জ্বলে গেল, পুড়ে 
নে চিলি % পুড়ে গেল-_-_ 
[ ব্রজনাথ ছুটিয়। প্রস্থান করে। স্থরত নির্বাক দৃষ্টিতে তার 
যাওয়ার পথের দিকে চাহিয়! থাকে । সহসা নেপথ্যে 
শোনা যায় ব্রজনাথের 'কণ্ঠস্বর- “জয় 
টন ্ ঠাকুর রামকৃষ্ণ ] 
|? ওকি! শেঠমশাই যে গংগায় ঝাপ দি 
টিটি পির টকা য় ঝাপ দিলেন যাক, মা 
[ প্রস্থান । 


( ১২৬ ) 


পঞ্চম অংক 


প্রথম দৃশ্য 
বাগবাজার- বোসপাড়ায় বোসেদের বাড়ী 


মাতাল গিরিশকে টানিতে টানিতে নরেনের প্রবেশ । 


গিরিশ । কেন, মদের বোতল ফেলে জোর করে ধরে আনলি 
আমাকে ! ছেড়ে-দে, ছেড়ে-দে, ছেড়ে-দে ভাই নরেন। আমি 
কিছুতেই ঠাকুরের কাছে যেতে পারবো না । 

নরেন। কেন যেতে পারবি না? 

গিরিশ | ঠাকুরের চরম অবস্থা আমি দেখতে পারব না বলে। 

নরেন। কিন্ত ঠাকুর যে দ্বিনরাত গিরিশ গিরিশ করে 
টেচাচ্ছেন। বলেছেন, গিরিশ আমার চিকিৎসার টাকা নিয়মিত 
পাঠিয়ে দিচ্ছে অথচ নিজে একবার দেখতে আসছে না কেন! 

গিরিশ । শিশুর সারল্যে যে ঠাকুর কত হেঘেছেন, কত 
আশ্বাসের বাণী শ্বনিয়েছেন, আজ তার রোগ যন্্রণা-কাতর মুখ দেখে 
আমি স্থির থাকতে পারব ন৷ ভাই! 

নরেন। সত্যি রে জি সি। শিশুর সারল্যে যে ঠাকুর তোর 
সংগে আমার শাস্ত্রতর্ক বাধিয়ে দিয়ে দুই বন্ধুর ঝগড়া উপভোগ 
করে হো হো করে হাসতেন; সেই ঠাকুর আজ দুরারোগ্য 
ক্যানসারের যস্ত্রণায় ছটফটু করছেন। আর “কোলে নাও মা--কোলে 
নাও মা” বলে কীদছেন ! 


( ১২৭ ) 


টা বিনোদিনী [পঞ্চম অংক; 


গিরিশ । আমাকে ছেড়ে-দে, আমাকে ছেড়ে-দে নরেন! আমি 
মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ঘুমৌব। সমস্ত পৃথিবী ওলোট-পালট হয়ে 
গেলেও আমার ঘুম ভাঙবে না। যেন সেই ঘুম আমার জীবনের 
শেষ ঘুম হয়। 

নরেন। সেকি রেজি সি! ঠাকুরের অন্তিম মুহুর্তে 

গিরিশ । [ নরেনের মুখ চেপে ধরে ) চুপ, চুপ কর নরেন | ঠাকুরের 
অন্তিম মুহুত কোনদিন আসবে না-আসতে পারে না। চির অমর 
ঠাকুর রামরুঞ্জ। যতদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন গুরু 
রামরুষ্ও মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে বেঁচে থাকবেন । 





[ টলিতে টলিতে প্রস্থান । 
নরেন । গিরিশ- গিরিশ! চলে গেল। ঠাকুরকে আমরাও 
ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি। কিন্ত গিরিশের ভালবসা নিখাদ, নির্মল । 


দুজন ভক্তের স্কদ্ধে ভর দিয়া অসুস্থ 
ঠাকুরের প্রবেশ । 


রামকৃষ্ণ । এতদিনে সেটা বুঝতে পেরেছিস নরেন? 

নরেন | মর্ষে মর্মে বুঝেছি ঠাকুর । গিবিশকে মাতাল অবস্থায় 
আমি এখান পধন্ত টেনে এনেছিলুম । কিন্তু সে তোমার সামনে 
যেতে চাহল না। 

রামকৃষ্ণ । কি বলে? 

নরেন । বল্লে রোগ যন্ত্রণায় কাতর ঠাকুরের মুখের দিকে আমি 
চাইতে পারব না নরেন। তুই আমাকে ছেড়ে দে ভাই। 

রামরুষ্চ। আমি জানিরে নরেন, আমি জানি ! তাই টাক। পাঠিয়ে 
দিয়েও দেখতে আসে না। 


(১২৮ ) 
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নরেন । গিরিশ যে তোমাকে এত ভালবাসলে তা জানতাম না 
ঠাকুর | 

বামকৃষ্চ। ভাল বাসবে না? মে যে ভক্ত ভৈরব গিরিশ। 
[ কাশিলেন ] 5 মাঁ মা, কোলে নে বেটা। 

নরেন । [ভক্তদের প্রতি] ঠাকুরের বড় কষ্ট হচ্ছে ভাই। 
তোমরা গুকে এখানে শুইয়ে দাও, আমি মায়ের চরণামৃত নিয়ে এক্ষনি 
আস্হি । 

[ প্রস্থান । 

রামরুষখ। [শয়ন করেন ] ওরে, তোরা আজ কেউ কোথাও 
যাসনি ! 

১ম ভক্ত। আমরা কেউ যাব না ঠাকুর ! 

২য় ভক্ত। আপনাকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে আমাদের বাড়ী 
যেতে পা উঠবে না ঠাকুর ! 


তৃতীয় ভক্তের প্রবেশ । 


ওয় ভক্ত। একজন ফিরিংগী ছোকরা আপনাকে দেখতে এসেছে 
ঠাকুর । 

রামকৃষ্ণ । এসেছে! এসেছে! মা মা, ছেলের ওপর তোর 
এত টান? এত মায়া মায়াময়ী ? 

৩ষ ভক্ত । ফিরিংগী ছোকরাকে তাড়িয়ে দেব ঠাকুর? 

রামরুঞ্ণ। তাড়িয়ে দিবি কিরে শালা ! যাঁ, তাঁকে ডেকে নিয়ে 
আয়। আর দেখ, তোরা একটু পাশের ঘরে যাঁ। আমি সেই 
ফিরিংগী ছোকরার সংগে নিরিবিলিতে কথা বলব। 

[ ভক্তদের প্রস্থান |. 


বে (১২৯ ) 


নী বিলোদিনী [ পঞ্চম অংক 9. 


ফিরিংগী বেশে বিনোদিনীর প্রবেশ । 

বিনোদিনী । [ঠাকুরের পায়ের কাছে টুপি রাখিয়। ] আমাকে 
চিনতে পারছেন ঠাকুর? 

রামরুষ্চ। মা চিনতে ছেলের কি দেরী হয় রে আবাগের 
বেটা? আহা কত স্বেহ, কত মায়া। হতভাগা বড়লোকগুলো শুধু 
অসার আভিজাত্য আর সমাজ-সমাজ করে চেঁচিয়ে আসল মায়ার 
টুটি চেপে ধরেছে। তবুও মা আমার ফিরিংগী সেজে ছেলেকে শেষ 
দেখা দেখতে এসেছে । 

বিনোদিনী । কেন এ চেহারা আপনার দেখছি ঠাকুর? জাগ্রত 
ভগবান আপনি । পাপ কলিষুগে পাপী-তাপীদের উদ্ধার করতে অবতার 
হয়ে এসেছেন । আপনার পাঁদস্পর্শে আমার মত পাতকিনীন্র মনেও ভক্তি 
শ্রদ্ধার আলো জলে উঠেছে। আর আজ আপনি এই অসহা 
রোগযন্ত্রণা সহ করে কেন অসংখ্য ভক্তদের কাদাচ্ছেন ৷ 

রামকৃষ্ণ । ওরে মা, হাঁসি-কাল্গাই তো জগতের পরীক্ষে। 
মান্ষ হয়ে জন্মেছি, রোগ যন্ত্রণা সহা না করলে কলির ধর্ম পালন 
হবে কেন! 

বিনোদিনী । ঠাকুর, আপনার রোগঘন্ত্রণা-কাতর মুখ দেখে আর 
চোখের জল রোধ করতে পারছি না। 

রামকৃষ্ণ । শোন মা! এখানে কেউ নেই, তাই বলছি গো মা। 
শুধু তোরই অপেক্ষায় ছিলুম। জেনে যা, আজই আমার মহাপ্রস্থানের 
লগ্ন আসছে । 

বিনোদিনী । | কাদিয়া |] ঠাকুর-ঠাকুর, এ কি নিদারুণ সংবাদ 
শোনালেন! আপনার মহাপ্রস্থানের কথা যে কল্পনাও করতে পাৰি 


€ ১৩৩ ) 


পির সৃতি নটী বিনোদিনী 


না। ওগো পাপফুগের জ্যোতির্যয় অবতার, তুমি চলে গেলে সারা বাংলা 
যে অঝোরে চোখের জল ফেলবে। 

রামরু্চ। কাদিসনে মা, আমি আবার তোকে আশীর্বাদ করছি, 
তুই ভগবান শ্রীচৈতন্যের পদছায়ায় অস্তিমে আশ্রয় পাবি। 

বিনোদিনী । তবে চললাম ঠাকুর। আমার নত বহু দর্শনার্থী 
অপেক্ষা করছে, তার্দের বিরাক্ত উৎপাদনে আর অপেক্ষা করবো না। 
তবে যাবার সময় বলে যাচ্ছি, ওগো পাপ কলিষুগের জাগ্রত অবতার, 
তোমার মহাপ্রস্থানের পরে এই নটী বিনোদিনী বংগ-রংগ-মঞ্চের 
পাঁদপীঠে আব দীড়বে না। বিদায় ঠাকুর--বিদায় দেবতা, বিদায় 
ওগে। রামকষ*» 

[ অশ্র্লুতা বিনোদিনী ঠাকুরকে প্রণাম করিয়। 
টুপিটী লইয়া ধীরে ধীরে 
প্রস্থান করিল । ] 

রামকঞ্চ । [কাশি উঠে] মামা ভবতাবিণী, কোলে-নে-_ 

কোলে-নে-_ 


ভজ্জগণসহ নরেনের পূনঃ প্রবেশ । 
রামকষ্চ। মা এসেছে, মা এসেছে। আমি মায়ের কোলে উঠে 
বাড়ী চলে যাচ্ছি।. ওরে তোরা আমায় নাম গান শোনা । 
[ ভক্তগণসহ নরেন গাহিল । ] 
গীত 


জপ রামকুফ্ নাম গপ অবিরাম 
রামকৃক নাম লহ্‌ রামকৃঞ্চ নাম 


( ১৩১ ) 


নটা বিনোদিনী [ পঞ্চম অংক 


কনিখুগে পতিত পাবণ 
সে যে পবম পুরুষ 
যুগ অবতার নারায়ণ। 


[ এই গানের মধ্যে ঠাকুর নরেনের কোলে ঢলিয়। 
পড়িবেন। অন্ধকারের মাঝে দেখা যাইবে কালীর 
কোলে রামরুষ্চ ছুলিতেছেন |] 








